পুরন্দরাচাধ্য ১৭৯ 
যে দেশ মধ্যে স্প্রসিদ্ধ ঘর্থরনদ প্রবাহিত হইতেছে, যে নদকে কোন কোন 
পণ্ডিত ব্রদ্মপুত্র বলিয়া থাকেন, তাহার পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ ভূমিতে তাহারা 
উৎসাহের সহিত নয়খানি পর্ণনিশ্মিত গৃহ নিম্মাণ করিলেন গৃহের 
চতুর্দিকে ভল্লাতক, আমাতক, বিষ, বারুণ, প্রক্ষ, ধাত্রী, কদন্ব, হিজ্জল, 
অশোক, আম, জদ্দু, কিংশুক প্রভৃতি গ্রাষ্য বৃক্ষ সকল শোড। 
পাইতে ছিল । 


সেই দেশ বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, গমনাগমনের পথে প্রচুর জল হয়। 
ইহ! দেখিয়া, তাহারা একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাইবার জন্য কদলী বুক্ষের 
দ্বারা ছোট ও বড় নানাপ্রকার ভেলা নিম্মীণ করিলেন। তাহারা বাঁশ, 
বেত, সুঞ্জী, কন্দুল, ও কাঁশ দ্বারা অতি দৃঢ় গৃহ সকল নিন্মীণ করিলেন । 


প্রাচীন কোটালীপাড়ের অবস্থা! আর এখন নাই, উহ? এখন এঁতি- 
হাসিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এখন, পেখানে বর্ষাকালে 
গমনাগমনের বিশেষ সথবিধা না হইলেও বহু রাস্তা, খাল, পোষ্টাফিস, থানা, 
সবরেঞ্জিষ্টারী আফিস্‌, স্কুল, এবং করেকটী চতুষ্পাঠী ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
কিছুদিন পূর্বেও সেখানে পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃ বঙ্গদেশকে উজ্জল করিয় 
রাখিয়াছিল। তন্মধ্যে নৈরারিক--৬মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধাস্ত 
পঞ্চানন, ৬জয় নারায়ণ তকরত্ব, ৬তারিবীচরণ শিরোধণি, ৬চজকান্ত 
ন্যায়ালঙ্কার, ৬শশিকুমার শিরোরত্ব ও »আশ্তোষ তর্করদ্র প্রভৃতি, স্মার্ত__ 
৬নীলকান্ত তর্কবাগীশ ও ৮বিশ্বেশ্বর তর্কপর্ধানন প্রভৃতি, পৌরাণিক ও 
বৈয়াকরণ ৮ফানীচন্্র বাচস্পতি, ৮হ্র্দীধন চক্রবর্তী প্রভৃতি পর্ডিতগণের নাষ 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য! বলা বাভ্ল্য, পুর্ববাধস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
“গাজনীন:৮ ইহারও পরিবর্তন হইয়াছে | গ্রেথন বানরের উৎপাতে 
€সথানে বাঁস করাই ছুরুহ | পূর্বে স্কান বিশেষে সীমাবদ্ধ ধাকিলেও, এখন 
প্রায় সর্বত্রই বানরের উপদ্রব বিভুতি লাভ করিজাছে। কলে, অয বন্ 


১৯৮০ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


-পশ্তর কোন উপদ্রব নাই। বর্তমানকালে, অনতিক্রমণীয় অবিগ্ভার ন্যার, 
““কচুরীপানা” কোটালীপাড়ীকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। 

এই কোটালীপাড়1 বর্তমীন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত স্থপ্রাতিষ্ঠিত 
একটা পরগণ! বিশেষ | এই স্থান পুর্বে বর্তমান বরিশাল জেলা বা. 
বাখরগঞ্জের অন্ততুক্তি ও বাকৃলা চন্দ্রদ্বীপের রাজার অধীন ছিল বলিয়া 
বাকুলা। সমাজের অন্তভুক্তি ছিল। এই স্থ্ানটী চতুদ্দিকে সলিলবেষ্টিত 
খ্বীপের ন্যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নানাবিধ গ্রাম্য ফল, বিমল পানীর 
জল, অনায়াস লভ্য খাছ দ্রব্য এবং উতকুষ্ট স্বান্ট্যের জন্য মহানুভব 
ুরন্দরাচার্য্ের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করে। তিনি রুচিকর ও মনোনীত এই 
দেশের প্রশস্ত ক্ষেত্রে “উনবিংশতি” বা “উন্ণীরা” নামক গ্রামে বাসভবন 
নির্মাণ করিয়া, পরম সুখে, নির্ভয়ে, ধর্ম ও শান্ত চচ্চার সহিত সসম্মীনে বাস 
করিতে লীগিলেন। তাহার বহু শিষ্য শাখা ছিল। তিনি ধন সম্পদেও 
'নিতীস্ হীন ছিলেন না। তাহার কীত্তিকলাপ অদ্যাপিও তাহার সাক্ষী 
ব্দতেছে । 

নিষ্টাবান্‌ ও নীনাশান্্কুশল আচাব্যস্থানীয় এই সকল ব্রাহ্মণের 
*যে দীর্ঘকীল কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমে পরিপক্ক হইতে 
লাগিল। ধান্জিক, স্দাচার সম্পন্ন, নানাবিগ্ভাবিশারদ মনীষিগণ, তপোত্রষ্ট 
স্ধাঁষির ন্যায়, এই পবিত্র বংশে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। 

পুরন্দরাচাধ্য সর্বাপেক্ষা পুত্র সম্পদেই ভাগ্যবান ছিলেন। মুস্তিমান্‌ 
ড় দর্শনের ন্যার তাহার ছয়টি পুল্র জন্মগ্রহণ করিরাছিল। তিনি কত 
পুণ্যবলে সাক্ষাৎ ব্রহ্গণ্যদেবের ন্যায় জগছ্িখ্যাত এই সকল পুত্ররত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে» তাহার পুক্রগণের নাষ-- 

১) শ্রীনাথ আচাধ্য চূড়ামণি | ২। যাদবানন্দন্যায়াচার্য। ৩। পরমহংস 
পরিব্রীজকাচাধ্য যতিবর মধুন্দন সরম্বতী | ৪। বাগীশ গোস্বামী । ৫] 
জগদানন্দ তর্কীচীর্ধ্য 1. ৬1 রাম নারায়ণ ভট্টাচার্য । | 


পুরন্দরাচার্ধ্য ১৮৯ 
পুরন্দরাঁচার্্য একটা প্রকাণ্ড দীর্থিক' খনন করেন, তাহা অগ্যাপি 
পুরন্দরের দীঘী” নামে প্রসিদ্ধ আছে । এই দীঘী সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত 
কিংবদন্তী আছে 1 তাহ! এই 7 
পুরন্দরীচার্ধ্য একটা প্রকাণ্ড দীঘী খনন করাইলেন। কিন্তু কি: 
আশ্চর্য্য | বহু চেষ্টাতেও তাহাতে জল উঠিল নাঁ। পরে, তিনি নানা দেব-. 
দেবীর অচ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন, দীর্ঘকীলব্যাপী বরুণ মন্ত্র জপ করিলেন, কিন্তু, 
কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না1। পরে, একদিন ্বপ্লীদেশ হইল, 
“তোমার কোন পুল্র যদি অশ্বারোহণে দীঘিকা মধ্যে প্রবেশ করে, তবে 
জল উঠভিবে””। ধ্যানমগ্র খবির নায়, এই স্বপ্াদেশ তাহার হৃদয়ে অত্য 
বলিধাঁ প্রতিভাত হইল। তিনি পুত্রগণের নিকট এই স্বপ্রবৃস্তাস্ত কীর্তন 
করিলেন। ছোট পুক্রটা সকলের অগ্রেই “আমি যাইব” বলিয়! অঙ্গীকার 
করিলেন । পরে অশ্বের অনুসন্ধান করিয়া, অশ্বীরোহণে কনিষ্ক পুত্র দীধিকা- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । কি দৈব মহিমা! তখনই হিমালবের প্রস্তরভেদী 
গঙ্গ[প্রবাহের ন্যায় কোপা হইতে প্রবল তরঙ্গমাল। বিস্তার করিরা,মুক্র্ককাল 
মধো কলকলনাদে নাঁচিতে নাচিতে স্বয়ং দ্রবমরী জগন্মাতাই যেন 
আবিস্ুতি হইয়া দীর্ঘিকাকে পুরণ করিলেন, এবং এই সঙ্ষে ঘোটকের, 
স্থিত পুরন্দরের প্রিয় কনিষ্ পুল্রকেও ধেন নিজ ক্রোড়ে টানিরা লইলেন। 
বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঘোটক ব! পুত্রের কোন সক্কানই মিলিল না । সকলে, 
হাঁহাকাঁর রবে মেদিনী পুর্ণ করিয়া বিষগ্র মনে স্বগ্রতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 
কোন বুদ্ধের মুখে শুনিঘাছি যে, দীঘির উৎস কাধ্য সম্পাদিত হইলে, 
পুরন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র ধেন্র পুচ্ছ ধরিয়া পরপারে যাইতে ছিলেন । দেখিতে, 
দেখিতে অকস্মাৎ তিনি জলমগ্র হইলেন । বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে আর. 
খুজির পাওয়া! গেল না। যাহা হউক, পুরন্দরাচার্ধ্য যে নিজের প্রাণপ্রতিম, 
কনিষ্ঠ পুত্রের বিসর্জন দির, সর্ববভূতের জন্ত উত্কৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থট 


৮৮২ কাশহ্বাপ বংশ-শাঙ্কর 
করিয়| উদারত1 ও মহস্বের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
'মাই। 
রাঘবেন্র কবিশেখর লিখিরাছেন-_- 
“ভ্রীরামমিআ্রান্বয়সম্ভবে। যঃ পুরন্দরাঁচাঁধ্য ইতি প্রসিদ্ধিঃ 
স দীর্ঘিকাং দীঘতয়! চখান সা চাঁতিখাতা ন পয়োহন্থিতাসীৎ ॥ 


স্বঢুংখিতঃ সংক্রমতোহধিনাসং জজাপ মন্ত্র বরুণস্য বিভ্বান্‌। 
ন্প্লাগমস্তেবরজঃ সৃতোবস্তস্যণাগমে বারি ভবিষ্যতীহ ॥ 


স্বপ্নং নিশম্যাথ পিতৃশ্চ পুত্রোহয়াভিরূঢ়ঃ কিল দীর্থিকী মাং । 
বিবেশ সগ্ভোঁবহুজীবনৌহ্ভুত্তবেনৈব তজ্জীবনমাপ নাশং ॥ 


পুরন্দরম্ানুজ এক আসীহ সরস্বতী শ্রীমধুসুদনাখ্যঃ | 
অসার সংসার-বিরক্তবুদ্ধিঃ কাশ্াং স দণ্ত্যাশ্রমমাবিবেশ ॥ 

_ জ্ঞানপ্রবীণঃ পরমার্থবেস্তা শিষ্কা-প্রশিষ্যৈঃ সমুপাস্যমাঁনঃ | 
গ্রস্থননেকান্‌ বিরচব্য কালে স যোগযুগ, ভ্রঙ্গণি সংবিলিল্যে ॥ 


পুরন্দরেনাপি পুরা নিযুক্তঃ সমিৎ-কুশাগ্ভাহরণে করজঃ। 
ভরদ্বাজঃ সকিলাসীদ্‌ ঘজুবিদদ্যাঁপি তদ্বংশধরাঃ করঙজগাঃ ॥৮ 
ইত্যাদি । 
পুরন্দরাচাধ্য যে কেবল একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও সমৃদ্ধ গৃহস্থ 
ছিলেন তাহা? নহে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ জাঁধকও ছিলেন! তিনি বহু 
অর্থ ব্যয়ে নির্জন অরণ্য মধ্যে তপঃ সিদ্ধির জন্য ৬কালী মাতার প্রতিষ্ঠা 
করেন! সেই কালী আজিও “পুরন্দরের কালী” বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে৷ 
তাহার বংশধরেরা নিজ হস্তেই এঁ ৮৬কালীমাতাঁর অর্চনা করিয়! 
থাকেন 
পুরন্দরীচার্য্যের নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চনা ও যজ্ঞাঁদি কার্যের উপযোগী 


যাদবানন্ধ ফ্কানাচার্য্য ১৮৩ 


-সমিৎ, কুশ ও পুষ্পাদি আহরণের জন্ত একজন ভরদ্বাজ্ গোত্রীয় ত্রাঙ্মণ 
নিযুক্ত ছিলেন, তাহার বংশধরেরা। “করঙ্গ ভরদ্বাজ” নামে প্রসিদ্ধ । 
ইনি নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ও ধর্্বোপদেশে প্রাবীণ্য লাভ করিয়া 
“আচাধ্য,», গৃহস্থ হইয়াও জিতেক্ক্রির বলিয়া! প্ত্রহ্মচারী”, এবং সাঁধারণকে 
প্রশ্থদিত অর্থাৎ সৃষ্ট বা আনন্দিত করিতে পাঁরিতেন বলিয়া “প্রমোদন” 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । এজন্য তিনি “আচার্য ব্রহ্মচারী গ্রামোদন 
স্পুরন্দরণচার্থ)।” নামে খ্যাত হন। 


যাদবানন্দ শ্যায়াচার্য্য | 


ইনি ন্ানাশীক্্ীচাধ্য পুরন্দরাচার্য্যের দ্বিতীর পুক্র। ইহার বংশাবলী 
"্ায়াচার্য্যের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈদিকসমজে ইহাদের বিশেষ 
সম্মান অগ্ঠ পর্যন্ত ও বর্তমান আছে। ইহীর বংশীবলীও বিস্তৃত। এই 
বংশে অনেক খ্যাতনাম পণ্ডিত ও সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াঁছেন। ইহার 
সম্বন্ধে একটী কৌতুহলজনক কিংবদন্তী আছে । তীহা এই-- 

যাঁদবানন্দ নবদ্ধীপে মধুন্দনের সহিত মিলিত হইয়া, স্তারশান্্ম অধ্যরন 
করিয়াছিলেন। পরে বাটী আসিয়া! পিতার আদেশে মধুস্দনকে ফিরাইর! 
আনিবার জন্য ৬কাশীধামে গমন করেন! তিনি নিখিলগুণ-নিলয়, 
ন্নেহেরআধার, মধুস্দনকে ফিরাইয়া নিতে অরুতকাধ্য হইয়া বিধপ্ন- 
বদনে বাঁড়ীতে ফিরির! কমাসিলেন, এবং জপ, তপস্যায় জীবন অতি- 
বাহিভ করিবার সঙ্ষল্প করিলেন। তিনি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। 
জপ, হোম ও পুরশ্চরণে সর্কদ! ব্যাপৃভ- রহিলেন। পুরন্দরাচার্যের 
একজন ফুলতোলা৷ ব্রাহ্মণ ছিল, সে রোজ পুরন্বরের পূজার ফুল যোগাইত। 


১৮৪ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 


তাহারা বৈদিক হইলেও বৈদিকসমাজে তাহাদের বিশেষ কোন মর্ধ্যাদা” 
ছিল না । এই ব্রাহ্মণের একটা কন্যা ছিল। এঁ কন্তাটা প্রীয়ই পিতার" 
সহিত পুরন্দরের বিস্তৃত ফুল বাগানে ফুল তুলিতে আসিত। সে এ ফুল, 
দিয়া নানা প্রকাঁর সুন্দর মালা গাখিয়া দেব পুজার জন্য রাখিয়া দিত। 
যে সকল স্থানে বিগ্রহ আছে, সেই সকল স্থানেই এ সকল মালা নিয়া দিত। 
কন্তাটী গ্রাম্য সম্পর্কে যাঁদবানন্দকে ঠাঁকুর দাঁদ! বলিয়া ডাঁকিত | যাদবানন্দ 
মেকেটীকে প্রীয়ই বলিতেন, তোর সন্ধ্যা পুজা ত কিছুই লাই, তুই এত ফুল 
দিরী কি করিস্? আমার পুজার ফল কম হয়। তিনি প্রায়ই তাহাকে 
ফুল নিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে শ্রীহ্য করিত না । আঁর একদিন যখন 
বালিকাটী ফুল তুলিতে আসিয়াছে, তখন যাদবানন্দ বলিলেন, অরে ! তই 
এত ফুল দিয়া কি করিস্ঃ মের়েটী বলিল-_মাঁলা গাঁথি | যাঁদবামন্দ, 
বলিলেন, মাল! গাঁথিরী কার গলার দিবি £ “আপনার গলায় দিব” বলিয়া 
মেরেটী হাসিতে হাসিতে বাড়ী চলিয়া গেল যাঁদবানন্দের গৃহের নিকট, 
কম্মেকটি স্থলপদ্ম, গন্ধরাঁজ ও মালসী প্রভৃতি স্থগন্ধি পুষম্পের গাছ ছিল। 
তাহাতে বু ফুল ফুটিত। মেয়েটা বাগানের ফুল তুলিরাঁ, এই ফুল নিতে. 
আসিত। তাহার পিতা বাঁড়ীর মধ্োর ফুল তুলিতেন নণ কেবল বাগানের.. 
ফুলই তুলিতেন, সুতরাং, তিনি কল্তার সহিত আর বাড়ীর মধ্যে- 
যাঁইতেন না৷ 

আর একদিন, মেরেটী বাগানের ফুল তুলিয়া, বাঁড়ীর মধ্যে গিরা ফুল 
তুলিতেগ্ছে, এমন সময়ে যাঁদবাঁনন্দ রহস্যচ্ছলে বলিলেন, আরে মাগি! 
তোকে রোজ নিষেধ করি, তবু তুই আমার এই গাছের ফুল তুলিয়া! নিস্। 
আজ কিছু বলিলাম না, যদি আবাঁর নিতে আসিস্‌, তবে তোকে বিছ্ধে 
করিয়া ফেলিব। মেয়েটা একটু হাসিয়া ফুল লইয়! চলিয়া গেল। যাঁদবানিন্ 
রহস্যচ্ছলে ২৩ দিন এইরূপ বলার পর, কোঁমল-হৃদয়া' সরলা! বালিকা 
পিতার নিকট এই কথা ব্যক্ত করিল। পরদিন আর ফুল আনিজ্রে, 


ষাদবানন্দ ভকায়াচাধ্য ১৮৫ 


যাইতে স্বীকুত হইল নাঁ। বলিল--বাঁব! ! আমি আর ওবাড়ীতে ফুল আনিতে 
যাইব না| যে দিন যাই, সেই দিনই ঠাকুরদাদায় বলে, যদি আবার 
ফুল নিতে আসিস; তবে আমি তোকে বিবাহ করিয়া ফেলিব, আমি যাব 
না। কন্তার পিতা একটু 'হাঁসিরা ঝলিলেন, মা! আজও তুমি আমার, 
সঙ্গে' চল, আমি তোমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দি, এ মন্্ব পড়িলে, আর 
তোমাকে সে এ কথা বলিবে না। যদি আজও সে তোমাকে এ কথা 
বলে, তুমি তখন এই মীত্র বলিবে বে “আপনার কথা যেন মিথ্যা হয় না” | 
আজও বালিকা ফুল তুলিতে গেল, তাহার পিতা! তাহার পশ্চাতে অলক্ষ্য- 
ভাবে থাঁকিলেন। আজিও বাঁদবানন্দ এ কথাই বলিলেন, সরলা বালিকা 
পিতার উপদিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, একটু হাঁগিরা দৌড়িয়া গেল। কন্তার 
পিতা সব কথাই শুনিলেন, মনে একটু আশার সঞ্চার হইল, কন্াটা 
সৎপাত্রে দান করিবেন। কেননা, যাঁদবানন্দের স্তার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের 
কথা কখনও মিথা হইবার নহে | বিধাতার বিচিত্র বিধান। প্রজাপতির 
অখগুনীয় নিবন্ধ কে খন করিতে পারে? ধাদ্বানন্দ দারপরিগ্রহ্ 
করিবেন না ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু বালিকার কথা শুনিয়া চিন্তিত 
হইলেন, এবং বুঝিলেন, ইচ্তার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একজন স্ুচতুর কৌশলী 
পুরুষ আছেন, নচেৎ সরলী বালিকার এইরূপ বচন চীতুধ্য কখনও 
সম্ভবপর নহে । 

এ বিষয়ে আরও একটা কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে-_ 

্যায়াঁচার্্য মহাশয় দাঁরপরিগ্রহ না করিলেও, কৃবিকাধ্যে তাহার বিশে 
উৎসাহ ছিল। তিনি আম, কাঠাল, এ্ুপারি, নারিকেল প্রন্থৃতি গাছের, 
চারা স্বহস্তে রোপণ করিতেন। পুর্বে বে মেয়েটার কথা বলিরাছি, তাহার 
পিতৃগৃহ যাদবানন্দের বাঁড়ীর নিকটেই ছিল। সুতরাং, সে বৃদ্ধা রমণীগণের: 
সহিত যাঁদবানন্দের বাড়ীতে প্র:য়ই বেড়াইতে আসিত, কিন্তু এখন আক. 
ফুল তুলিতে আসে না) একদিন বৈকাঁলবেলা মেরেটা তাহার বাড়ীর 


৯৮৬ কাশ্তাপ-বংশ-ভাঙ্কর 


প্রাচীন স্্ীলোকদিগের সহিত বেড়াইতে আপিরাছে, যাদবানন্দও এ সমরে 
একটা নারিকেলের চারা রোপণ করিতে ছিলেন। যেয়েটী বেড়ীইতে 
বেড়াইতে সেখানে গেল । ষাদবানন্দকে রূপ কাধ্যে ব্যাপৃত দেখির,, 
সরল-হৃদয়! বালিকা বিধাতার ইঙ্গিতেই যেন বলিতে লাগিল, “ঠাকুরদাদ! ! 
আপনি এতকষ্ট করিয়া নারিকেল গাছ লাঁগা”ন কাঁর জন্য ? ইহার নারিকেল 
একে খাবে 1” যাঁদবানন্দ বালিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈব প্রেরিত হুইয়াই 
যেন বিবেচনা ন! করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিয়! উঠিলেন, তোর্‌ ছেলে খাবে” । 
এই কথা শুনিয়া, বালিকার সঙ্গিনী রমণীগণ হাসিয়া উঠিল, বালিকাটীও 
“আচ্ছা” বলির একটু একটু হাসিতে হাসিতে পিত্রীলরে চলিরা গেল। 
বিধাতার চক্রান্তে বিবাহের সকল উপকরণই প্রস্তুত হইল, কেবল 
কন্ঠাদাতা'র প্রার্থনাটাই অবশিষ্ট রহিল । 

যাহ| হউক, ক্রমে কন্তাটী বয়স্থ! হইল! বিবাহের বরল হইয়াছে, 
সুতরাং, এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে মনে করিয়া, কন্তার পিতা 
বৈদ্িকসমাজের নিরমানুসারে একটী আত্মীর লোকদ্বার! যাঁদবানন্দের 
সহিত কন্তাঁর সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন যাঁদবানন্দ ত শুনিরাই অবাক্‌, 
তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ কার্যে পরিণত হইতে চলিল, 
বিধাতার ঢুধিভাবনীয় বিধান, কে খণ্ডন করিতে পারে» তিনি কেবল 
ভাবিভে লাগিলেন, কি উপারে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 
 একেত বিবাহ না করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহার পর এইরূপ ঘরে 
সম্বন্ধ করাও আমাদের মর্ধ্যাদী-হানিকর। এখন উপায় কি? 

যাদক্ধানন্দ বলিলেন, মেরেটা আমাকে ঠাকুর দাদ বলির ডাকে, তাই 
আমি উপহা'সচ্ছলে এরূপ কথা! বলিয়াছি, ইহাতে বাস্তবিক বিবাহের প্রতি- 
শ্রুতি হয় না| দেশের সর্বত্রই দেখা যায়, পৌত্রী বা দৌহিত্রীকে উপহাস 
করিয়া বিবাহ করিবার কথা সকলেই বলে, কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ 
কতাহাদিগকে বিবাহ করে? বিশেষতঃ, মধুক্থদনের বিরহের পর হইতেই 
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"আমি বিবাহ করিব না বলিয়া! স্থির সিদ্ধাস্ত কবিয়াছি । এ অবস্থায় আষাকে 
অনুরোধ করা কোন্রূপেই সঙ্গত নহে । আরও দেখুন, সম্দন্ধের বিষয়ে বিশেষ 
বিবেচনা করা আবশ্যক, যেখাঁনে সন্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ ঘরে কাজ 
করিলে, আমাদের মর্ধ্যাদীর হানি হইবে, আমাদের পক্ষে উহ! অকরণীয় ঘর, 
স্রাং, এইরূপ সম্ভব প্রস্তাব করা তাহাদের দুঃসাহস মাত্র । যাঁদবানন্দের 
সকল কথ! শুনিয়া! সম্বন্ধের উপস্থাপক কন্তার পিতার নিকট সকল কথাই 
ব্যক্ত করিলেন. কিন্তু এই সকল যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়াও কম্ঠার 
পিতা ধীর, স্থির, গম্ভীর, অচল ও অটল। তাহার দৃড় মাঙ্কল্প ও 
একাস্তিকতা যে, যাদবানন্দের নিকটেই কন্তা সম্প্রদান করিবেন। 


কন্তার পিতী! এ বিষয়ের উপায় চিস্তা করিতে করিতে কয়েক দিন 
অতিবাহিত করিলেন। পরে একদিন গ্রামের প্রাচীন, বুদ্ধিমান ও পণ্তিত- 
বর্ণকে লইয়া যাদবানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যাদবানন্দ দেখিয়াই 
অবাঁক। তিনি মনে করিলেন, বোঁধ হয় ইহারা মিলিত হইয়া আমাকে 
প্রোপ্তার করিতে আসিয়াছে । এই ভুঙ্ডেদ্য চক্রব্যহ ভেদ করা বোধ হুয আমার 
সাধ্যারত্ত হইবে না। যাহ! হউক, তিনি তাহাদিগকে বিশেষ সম্বর্ধনা করির! 
বসিবার আপন দিলেন এবং তাহাদের পদধুলিতে যে গৃহ পবিত্র ও 
সৌভাগ্যের সুচনা হুই্য়াছে, তাহাও বিনীতভাবে ব্যক্ত করিলেন। সকলে 
নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, কন্তার পিতা বলিলেন--মীননীদ্ষ 
ভুদেবগণ! আজ আপনাদের উপর আমি একটী বিচারের ভার অপণ 
করিব, আপনারা স্তায় ও ধন্ীবমোদিতভাবে তাহার বিচার কৰিবেন। 
বলা বাহুল্য, স্তায়-বিচারে জয় বাঁ পরাজর, উই শ্াঘ্য হইয়া! থাকে। 


আমার কোমল-হৃদয়) অবোধ-বালিক। পুরন্দরের ফুল বাগানে প্রত্যহ 
কুল তুলিতে আসে, বাড়ীর মধ্যের গাছ হইতেও ফুল নেয়! স্তাক্নাচার্ধ্য 
অহাশয় প্রত্যেক দিনই উহঠকেফুজ্ তুলিতে নিষেধ করেন । একদিন ভিনি 
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উপহাঁসচ্ছলে জিজ্ঞীসা করেন, তুই এত ফুল দিয়া কি করিন্‌? মেয়েটা 
বলিল,“মাল। গাঁথি” | স্তাঁয়াচার্ধ্য বলিলেন, মালা গাঁথিয়া কার গলায় দিবি? 
মেয়েটা বলিল, আপনার গলায়ই মাল! পরাইয়| দিব। এই বলিয়া মেয়েটা 
হাসিতে হাসিতে চলিয়। গেল। সে প্রত্যেক দিনই ফুল তুলিতে আসে,. 
্যায়াচার্য মহাশর ও নিষেধ করেন, কিন্ত সে নিষেধ মানে না। 
হ্তাঁয়াচরধ্য মহাশয় প্রত্যেক দিনই বলেন, দেখ ঠ তোকে প্রত্যেক 
দিনই নিবেধ করি, তুই নিষেধ শুনিস্‌ না, প্রত্যেক দিনই 
আমার পুজার ফুল কম হয়! তুই আঁবার ফুল নিতে আন্বি তো, “তাকে 
বিয়ে করে ফেল্ব | একদিন নয়, ছুইদ্দিন নয়, তিনদিন নয়, ন্তাঁরাচারধ্য 
মহাঁশর বহুদিন বহুবার এরূপ কথা বলিরাঁছেন। মেয়েটী কিন্তু ফুল তেল) 
বন্ধ করে না। বাঁদধানন্দ আরও একদিন এর কথা] বলিলে, মেরেটী হাঁসির 
বলিল, ঠাঁকুরদাদা! কেবল মুখেই বলেন, কই বিয়ে তো করেন না, 
আপনার কথা যেন মিথা! ন! হয়, এই কথা! বলির মেরেটী হাসিতে হাসিতে 
চলির। গেল । তাহার পর, আর বাঁলিক ফুল তুলিতে আসে না । কোমলমতি 
বালিকার এই উক্তিতে নিশ্চই বিধাতার ইঙ্গিত আছে। ন্তারাচার্ষ্য 
মহাশয় মাল! প্রার্থনা করিয়াছেন, মেরেটাও সরল হৃদয়ে গলার বরমাল্য 
অর্পণ করিতে স্বীরুত হইয়াছে । তিনি বিবাহ করিতে চাঁভিরাছেন, মেয়েটা 
তাহাভেও জন্মতি দিয়ীছে । বিশেষতঃ, অল্প কয়েক ছিন হইল, আমার 
বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত মেরেট বেড়াইতে আস্রিছিল, তখন 
হ্যাঁয়াচার্ধ্য মহাশয় একটা নারিকেলের চারা রৌপণ করিতেছিলেন। তখন 
মেয়েটা জিজ্ঞাস করিল, ঠাকুর দাদা! এত কষ্ট করিরা নারিকেল গাছ 
লাগান কার জন্য? ইহার নারিকেল কে খাবে ৪ ন্টারাঁচার্ধ্য মহাশয় 
উত্তর করিলেন, ”তোর্‌ ছেলে খাবে”। এই কথায়ও ন্যারাচাষ্য মহাশয়ের 
পুর্ণ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে | ন্যায়াচীধ্য মহাশয় বিবাহ করিবেন নী 
বলিয়া আমরা শুনিয়াছি, ইহ] সত্য, কিস্তু'আমি দেখিতেছি ইহ ভিতরে; 
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অলঙ্ষ্যভাবে বিধাতার মহতী প্রেরণা রহিয়াছে । ইহ অবশ্যই বিধাতার 
সদিচ্ছা! । ন্যার়যচার্ধ্য মহাশয়ের মত নিষ্ঠীবান্‌, সদচার সম্পরর, সৎক্তিয়ান্থিত, 
নানাশীক্স বিশারদ ত্রাঙ্গণ অতি অল্পই দেখা যার। আমার বিশ্বাস, এই 
রমণীরত্ব গ্রহণ করিলে, তাহার বংশ সমধিক উজ্জ্বল, পবিত্র ও বহু মাঁনাম্পদ 
'হুইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ন্যারাচার্ধ্য মহাশরকে সাধু পুরুষ 
ললির। শুদ্ধ করি, এবং সত্যবাদী বলির জানি, তিনি যদি সামান্য কারণে 
সেই চিরার্জিত তপোলব্ সত্যের অপলীপ করেন, তবে শামার আর বক্তব্য 
কিছুই মাই। 
আমার দৃঢ় বিশ্বীস, সহস্্র প্রতিবন্ধক থাকিলেও সাধু পুরুষ স্তায়াচার্ধ্য 
মহাশর অঙ্গীকৃত স্ত্য প্রতিপালনে বিমুখ হইবেন না| কেননা, শাস্ত্রকারেরা 
-বলিয়াছেন-_ 
“উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিপ্বিভাগে 
বিকসতি বদি পদ্মং পর্ববতানাং শিখাগ্রে 
প্রচলতি ঘদি মেরুঃ শীততাং বাতি বহি 
রন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনান1ং কদাচিৎ ॥” 
অর্থাৎ) স্ধ্য যদি পশ্চিম দিকে উদ্দিত হন, পর্বতের শুঙ্গের অগ্রভাগে 
যদি পন্স প্রস্ফুটিত হয়, গ্েরুপর্্বত বদি বিচলিত হয়, বহি যদি শীতলতা! 
প্রাপ্ত হর, তাহা হইলেও সঙ্জনের বাক্য কখনও বিচলিত হয় না। এখন, 
এবিষরে আপনারা কর্তব্য বিধান করুন। ব্রাঙ্গণ এইরূপ বলিয়া বিরত 
হইলেন । 
সভাসদ্গণ চিত্র-পুত্তলিকার স্টায়, ব্রাহ্মণের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ 
করিতেছিলেন। সকলেই অবাক্‌, নিষ্পন্দ | সভা যেন স্তিমিত ও কিংকর্তব্য- 
বিসুঢ় ভাবে কিছুকাল অবস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে, সভাস্থ সকলেই 
“একবাক্যে বলিলেন ষে, নানা শান্জরবিশারদ, স্তায় ও ধর্মের অবতার, মৃত্তিমান্‌, 
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ব্রক্মপ্যদেবের স্তাঁয়, সর্ববজনমান্থা স্তায়াচাধ্য মহাশয়ের উপরই এই বিচীর- 
ভার অপিত হইল। তাহার সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত বলিয়! গণ্য হইবে (- 
এই সকল কথা শুনিয়া, ন্যারাঁচার্ধ্য মহাঁশয় কিছুকাল তুষফীস্তাকে 
অবস্থিত থাঁকিলেন। সকলের চক্ষু, সকলের আকাঙ্ক্ষা! তাহার ব্দনমগ্ডলের 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল, তাহার মুখের বাক্য শুনিবার জন্য সকলেই 
উদগ্রীব ও উতকন্টিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, 
ন্যায়াচাধ্য মহাশয়ের হৃদয়ে কি যেন এক অনির্বচনীয় জ্যোতি প্রবেশ 
করিল। সহস্র সহজ্র প্রতিবন্ধক-সেতু 'অতিক্রম করিয়া সত্যের প্রবল 
বন্যায় তিনি ভাসমান হইলেন। মান, অপমান, লোকনিন্দা প্রভৃতি তৃণের 
ন্যায় ভাসিয়৷ গেল। ব্রাঙ্গণ পরিষদে, অঙ্গীকত বাক্য অস্বীকার করিতে 
তাহার সাহস হইল না। তিনি হৃদয়ের বলে, ব্রহ্মণ্যের বলে, যজ্ঞ, ব্রত, 
দান, তপস্তার সারভূত সত্যকেই আশ্রয় করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্ববে, 
ব্রাহ্গণমণ্ডলীকে সদ্বোৌধন করির! কহিলেন, “হে ভূদেবগণ ! আপনারা 
আমার প্রতি যে কঠোর বিচারভার অর্পথ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধাস্ত এই 
যে, আমার বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না। আপনীরা আপনাদের 
কর্তব্যের অনুষ্ঠান করুন” | ন্যায়াচাধ্যের এইরূপ মনুষ্যোচিত, ব্রাঙ্গণোচিত 
কাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই পুলকিত হইলেন । এই অপুর্ব বিচার শ্রবণ 
কৰিবাঁর জন্য গ্রামের আবাল বুদ্ধ-বনিতা সকলেই উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
সেই বিপুল জনত! হর্ষোল্লীমের সহিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভাদ্াচার্য্ের 
উদ্লারতা ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক নিজ নিজ বাসস্থানে গমন 
করিলেন। | 
মহাশর এই বিকাহের সন্বন্ধ স্থির হওয়ায় অত্যন্ত জুন্ধ হইলেন | ভিনি. 
আদৈন্প করিলেন, আমার বাড়ীতে প্র কিবাহু হইতে পারিবে না । 
্যারাচা্য ফহা?শয় গ্যোষ্ের রন্দ্রসূত্তি দেখিয়াও ভীত হইলেন না, সত্যভক্ষ- 
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করিলেন নাঁ। অন্যস্থানে থাকিয়া শুভদিনে গুভক্ষণে গুভ-কিবাহ কার্ধয 
সম্পন্ন হইল। বর কন্যা বাড়ীর দরজায় পর্যন্ত পৌছিলে, চূড়াযণি মহাঁশর 
তাহাদ্দিগকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না । বলিলেন, ইহার 
আমার বাড়ী প্রবেশ করিলে, বাড়ী অপবিত্র হইবে । যাহ] হউক, তাহারা 
অন্য এক বাঁড়ী গিয়া উঠিলেন, তাহারা দম্পতিকে বিশেষ যত্বু ও অভ্যর্থনা 
সহিত গ্রহণ করিলেন | সকলেই চুড়ামণি মহাশয়ের এই ব্যবহাকে 
মন্খ্াস্তিক হুঃখিত হইয়! নিন্দা করিতে লাগিলেন | 

ঘথাসময়ে পাকম্পর্শের আয়োজন হইল । আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বহুলোক 
নিমস্ত্িত হইল। নবপরিণীতা রমণী নানালক্কারে ভূষিত হইয়া পট্টবস্ত 
পরিধান পূর্বক মুষ্টিমতী অন্পপূর্ণার নায় ভাতের থাল হাতে করিয়া 
পরিবেশনে বহির্গত হইলেন। মাননীয় গুরুজনের মধ্যে স্বামীর জ্যেষ্ঠ 
ত্রাতা ভান্থুর চুড়ামণি মহাশয় । অগ্রে তাহাকেই অন্ন পরিবেশন করিতে 
হইবে মনে করিয়া পুরবধূগণের সহিত ভাঙ্রের গৃহে অন্নের থালা! হাতে, 
করিয়া গমন করিলেন, আহারের নিঙ্গি্ট স্থানে চুড়ীমশি মহণশয় উপৰিষ্ট 
রহিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাভৃবধূ ভাত দিতে আসিয়াছেন, তিনি মুখ ফিরাইয় 
রহিলেন.। নববধূ যথাস্থানে ভাত রাখিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না, 
প্রত্যুতত এ ভাত ফেলিয়া দিবার আদেশ কবিলেন। ন্যায়াচার্ধ্য মহাশয় 
জ্োষ্টের পাদথুগল ধারণ করিয়া ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন, ক্ষমা! ত পাইলেনই 
ন। প্রত্যুত বিশেষরূপে তিরস্কত হইলেন। তখন, পাদাহত ফণিনীর ন্যায় 
অভিমানবতী রমণীর বিষদতস্্রী বিকটাকার ধারণ করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ, 
দংশন করিলেন--বর্শ, চক্র, হূর্যয ও ব্রাঙ্গপগশকে সাক্ষী করিয়া আমি 
বলিভেছি, আমি যদি প্রক্কত পতিত্রত! হই, যদি আমি ব্রাহ্মশবংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া থাকি,তাহা! হইলে এই চূড়াষপির বংশ যেন সমাজে হীনমধ্যা 
হয়, এবং আবষাঁকে যেরূপ অবজ্ঞাত করিয়াছে, সেইরূপ জবজ্ঞ। প্রাপ্ত হয় /. 
ইহা! বলিয়া সুখীল' ব্রাহ্মশ-তনয় চুড়। ফণির গৃহ হুইতে কাঁন্দিতে কান্দিতে- 


১৯২ কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 


_ বহির্গত হইলেন । এই অভিশাপ-পাঁদপ ক্রমে ফলবান্‌ হইল ।চুড়ীমণির এহ 
নিদারুণ ব্যবহীরে বৈদিকসমাজের অনেকেই তাহার সংঅব ত্যাগ করিলেন । 

অল্পদিনের মধ্যেই এই অভিশাপ-পাদপের আর. একটা ফল উৎপন্ন হইল । 
কোটালীপাড়ার শুনক-বংশসন্ভুত খ্যাতনামা! গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্তী 
মহাশয় বৈদিকের চতুর্দশ সমাজ মিলাইয়া একটা যজ্ঞ করেন। এই যজ্জে 
চুড়ামণি মহাঁশর ও ন্যার়াচাধ্য মহাশরকে ব্রতী হইতে অন্থরোধ করা হইরা- 
ছিল। ন্যারাচাষ্য মহাঁণর এ কার্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে 
অঙ্গীকার করিলেন। চুড়ামণি মহাঁশর এই কার্ধ্যটা চাতুর্ষাপুর্ণ ও অসবকার্য্য 
মনে করিয়া ইহাতে যোগদান করিলেন না । যাদধানন্দের এ কার্যে যোগদান 
করায় ও হয়ত চুড়াঘণি মহাশরের যোৌগদাঁন সম্ভবপর না হইতে পারে | যাহা 
হউক, সমারৌহের সহিত হরিহরের যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যাহারা এই চতুর্দশ 
সমাজের সহিত মিলিত হইলেন নী, ভাহারা সমাজের বহিভূতি হইলেন, 
সমাজের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব রহিল না। কাকতালীর 
ন্যারে চুড়ামণি মহাঁশয়ও অভিমানবশে এই কাধ্যে যোগদান 
না করার, তিনিও এই সমাজের সম্পর্ক শুন্য হইলেন। কালক্রমে 
ন্যায়ণচার্যের কয়েকটা স্থযোগ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিল । তাহার! ক্রমে বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইল। একদিন ন্যাঁরাচার্যের স্ত্রী তাহাদিগের সকলকে ডাকিয়া, 
ডড়ামণি মহাশরের অন্যায় ব্যবহারের কথা বলিয়া আদেশ করিলেন, 
তোমরা আমার সন্তান,্যদি আমার অপমানে তোমাদের অপমানবোধ থাকে, 
তাহ! হইলে তোমরা চুড়ামণির সন্তানের জলগ্রহণও করিতে পারিবা না। 
তাহার উত্তরে একজন বলিল, মা! আপনি ক্রোধবশে এই কথা বলিলেন 
বটে, কিন্ত, এক গ্রীমে বাস্তব্য করিয়! জ্ঞাতির সহিত এরূপ চিরস্থায়ী 
বিরোধ সম্ভবপর নহে । কালে হয়ত তাহাদের সহিত বিশেষ মিত্রতাও 
হইতে পাকে! অতএব আমি বলিতেছি যে, আমার বংশীবলীতে কেহই 
তাহাদের সহিত জ্ঞাতিভাবে আহাঁর করিবে না| আগ একজন: বলিলেন, 
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লও খাইব না এ প্রতিজ্ঞা অসম্ভব, তবে জ্ঞাতিভাবে অর ভোঞন করিব 
না। বস্ততঃ, অদ্ত পধ্যস্ত এই নিয়ম বর্তমীন আছে | কোন জ্ঞাতি ভাত 
খায় না, কিন্তু চিড়া প্রভৃতি ভক্ষণ করে। কোন জ্ঞাতি, জ্ঞাতিভাবে 
নিষন্ত্রণাদি উপলক্ষে জলযোগও করে না। তবে, এখন অন্যভাবে, অর্থাৎ 
স্বনিষ্ট কুটু্বিতায়, গুরুশিষ্য সম্পর্কে অল্লাদির ব্যবহারও চলিতেছে, কিন্তু 
সামাজিক বা জ্ঞতিভাবে নহে । বাস্তবিক, ন্যায়চার্যের সুযোগ্য পুক্রগণ 
মাতার আদেশ পালনে বিশেষ দূরদর্শিতাও বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। বর্তমান সময়ে অন্ন সম্বন্ধ না থাকিলেও, চুড়ামণি ও ন্যায়াচার্যের 
সম্তীনগণের মধ্যে বিশেষ সন্তাবই পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের সহিত যে কোন 
দিন বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এবিষয়ে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রচ্যবিগ্ঠা-মহার্ণৰ নগেন্দ্র নাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে লিখিত 
হইয়াছে । আাধারণের বিরক্তিকর বলিরা, এ সকল কথার বিস্তার কর! 
যুক্তিযুক্ত নহে । 

মহান্ুভব ন্যার়াচারধ্য মহাশয়ের সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। 
তাহা এই ) 

১। কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বঙ্গদেশে আগমন করিলে, ন্যায়াচার্ধ্য 
.অহাঁশয় তাহার সহিত বিচির করিতে গমন করিলেন। দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত 
“তাহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া উপহাস করির|! বলিলেন-- 

নিরন্তরং দুর্গমশান্্র-কানন মটাট্যমণনেন ময় জ্তনন্ধয়ঃ । 
সংস্পদ্ধমানৌহরিণেভপোতকেো। যথা মহাসাঁহসিকোহয়- 
মীক্ষ্যতে ॥ 
অর্থাৎ_-নিরস্তর দুর্গম অরণ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণশীল সিংহের সহিত মহা! 
সাহসিক করিশাবক যেরূপ স্পর্ধা করিয়া থাকে, সেইরূপ নিরন্তর অতি- 
'ছুর্গম শান্ত্রমার্গে বিচরণশীল মামার সহিতও এই মহাসাহসিক শিশুটা স্পদ্ধ! 
প্রকাশ করিতেছে । 
১৩ 


১৯৪ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


এই কথ! শুনিয়া, যাদবানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন » 

“বালোহহং যাঁদবানন্দে! ন মে বালা সরম্তী । 

বাল-ব্যালস্ক গরলং ন দহেৎ কিং শরীরিণম্” ।॥ 

অর্থাৎ, আমি যাদবানন্দ বালক ইহা! সত্য, কিন্ত আমার সরস্বতী অর্থাকচ- 
বানী বালিকা নহে । তাৎপর্য্য এই যে, আমি বয়সে বালক হইলেও আমার, 
শাস্ত্রীয় কথা বিদ্জ্জনোচিত | দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বাক্যের সমর্থন করিয়া” 
বলিতেছেন যে, শিশু আশীবিষের বিষ কি প্রানীগণকে দগ্ধ করিতে. 
পারে না 

দিখ্বিজয়ী এই সৌম্যারতি তেজস্বী বালকের কথায় নিতাস্ত সন্তুষ্ট হুইয়: 
তাহাকে সন্গেহ আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ পূর্বক তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 
স্থানান্তরে গমন করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি এ শ্লোকটীর প্রথম চরপ্টে 
“বালোংহং জগদানন্দ” এইরূপ পাঠ করেন। 





পরমহংন পরিব্রাজকাচার্ধ্য অদ্বৈত-বেদান্তাচার্য? 


মধুসূদন সরস্বতী 


আমরা ধাহাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া হৃদয়ের কলুষ-রাশি নিরাস 
করিবার বাসনা করিয়াছি, ধাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া রসনার 
রসজ্ঞতা অস্কভব করিতেছি, ধাহাঁর পবিত্র চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া 
লেখনীকে চরিতার্থ বৌধ করিতেছি, তিনি আমাদের “বাঙ্গালী মধুহুদন” | 
ইনি অনুুন ৪*০ চারিশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের এক কোণে, বঙ্গদেশের 
অপরিচিত প্রান্তে, বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও তৎকালীন বাখরগঞ্জ 
জেলার বাক্লা! চন্ত্দ্বীপ সমাজের অন্তভূক্তি, চতুর্দিকে সলিলরাশি পরিবেটিত 
দ্বীপে ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্তার কোটালীপাড়া পরগণার উনবিংশতি বা 
উনশীয়! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোটালীপাঁড়া৷ ও বাক্লা-চস্রত্বীপের 
তদানীস্তনী অবস্থা পূর্বেই সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । হিংঅ-জন্ত শুন্য, 
ব্রাহ্মণবহুল কোটালীপাড়া প্রাকৃতিক -সৌন্দর্ধ্-পুর্ণ খবিগণের আশ্রমের 
যায় প্রতীয়মান হইলেও, ইহার চতুর্দিকেই বিল, বর্ষাকালে সলিলরাশি- 
পরিবেষ্টিত একটা দ্বীপের ন্তার বোধ হয়। এই স্থানটা দেখিলে স্বভাবতঃই 
মনে হয়, যেন ভগবান্‌ কৃন্মাবতারে প্রলয়-সাগর-মগ্না ধরণীকে স্বকীয় পৃষ্ঠে 
ধারণ করিয়াছেন। এই স্থানটা যে সমুদ্রের চর হইতে উৎপন্ন, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। বর্তমান কালেও এই স্কানের জমির উর্বরতা! দেখিলে 
সহজেই ইহা অনুমিত হয়। এই উর্ধরা ভূমির প্রচুর-শস্যোৎপাদিনী 
শক্তির ন্যায়, প্রকৃত মন্ুম্য-জনন-শক্তি ও ষে বর্তমান ছিল, তাহা'ও প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ। এই স্থানে উৎপন্ন মানবগণ সকলেই বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ, স্থস্থ, পরোপ- 
কারনিরত, তপস্যা ও শান্ত্রচ্চা় নিয়ত আসক্ত, ব্রহ্ষচর্য্য সম্পন্ন, সদণচার- 
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পরায়ণ,সত্যবাদী,তেজন্বী ও আদর্শ মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ছিলেন! 
এইরূপ স্থানও উপাদান না৷ থাকিলে, মধুস্থদনের ন্যায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক এখানে জন্ম পরিগ্রহু করিবেন কেন? . কণ্তপের নিভৃত আশ্রম- 
কুঞ্জে অদ্দিতির গর্ভে ৬ভগবান্‌ বামনদেবের ন্যায়, আশ্রম-্পাদপ পরি- 
শোভিত তাঁপসবর্ধ্য পুরন্দরাচার্য্যের গৃহ অলঙ্কৃত করিরা তপোত্র্ট যোগীর 
ন্যায়, কল্পপাদপের নবকিশলয়ের ন্যার কোমল, ন্ুসঠিতাবরব, আকর্ণ- 
বিস্তৃত লোচন, পাপপস্কিল ভারতবর্ষের পাঁপভার হরণ করিবার জন্যই 
'যেন, ভগবান্‌ নারায়ণের অবতাররূপে মধুক্দন আবিভূত হইয়াছিলেন। 
ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় পরম-নিন্মল-বংশে সুধাকরের ন্যায় আবিভূতি 
অধুকছদনের অদ্বৈতবেদান্তের উপদেশ-রাশিরপ অমৃতময়-রশ্মিসকল 
ভারতের জাতিবর্ণনিধিশেষে প্রত্যেক ধনী, দরিদ্র বা মূর্খের পর্ণকুটারে পর্য্যন্ত 
প্রবেশ করিয়াছিল। প্রবল দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক-মতবিরোধী বুধ-বিধুস্থ্দগণ 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিগ্াও ইহাকে গলাধঃকরণ করিতে পারেন নাই, বা 
তাঁহাদের প্রবল দংষ্রাঘাত ইহীকে ক্ষতবিক্ষত করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ভগবান্‌ শঙ্করের অবতার শঙ্গরাঁচার্য্ের স্তায় ভগবান্‌ নারায়ণের অবতাররূপে 
বেদবিরুদ্ধবাদ নিরাসপূর্বক শিষ্যদিগকে অদ্বৈত ব্রঙ্গতত্ব শিক্ষা দিবাঁর জন্য 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সমস্ত বিদ্যার নিধিস্ববূপ কাশ্যপ বংশ তিলক মধু- 
সদন মহীমণগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কস্তপের তপস্যা দ্বারা বশীভূত 
নারায়ণ, কশ্তপের প্রতি যে উক্তিরূপ বর প্রদান করিবাছিলেন, তাহ! 
ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে | যথা-_- 


“যদ্‌গোত্রে ভবিত1 কথ স্থকবিতা বিদ্যানবদ্যা সদা, 
সৌব্রহ্মণ্যমগণ্যপুণ্যসহিতং বদ্ধেব বাগ্দেবতা । 

কিং বান্যৎ কণয়ামি যত্র ভবিতুং কৃষ্তোহপি ধন্যঃ স্বয়ং, 
শ্যামঃ শ্রীমধুসুদনো যতিরহো ! ভূমৌ ভবিষ্তাম্যহুম্‌॥ ১ 


মধুস্থদদন সবন্তী ১৯৭ 


তাপন্ঠেন বশীচকার স চিরাম্নারাঘণং কশ্যাপঃ, 
শ্রীনারায়ণ ইত্যুবাচ তমৃষিং হে কশ্যপ ! শ্রায়ভীম্‌ । 
পুজস্তে ভবিতাস্মি বামন ইতি ত্রেতাধুগে, দ্বাপরে 
শ্রীকৃষ্ঞোবস্থদেবতঃ কুলভবাত্বৎকশ্যপস্থ ক্ষিতৌ ॥ ২ 
পৃতা কাঁশ্যপিকা কুলঞ্* সকলং ঘজ্জন্মমারীদভূত্, 
শ্রীল শ্রীমধুসুদনঃ কলিযুগেত্বাচার্ধ্যপৌরন্দরিঃ | 
এষা কাশ্যপিকৈব ভূমিরভবত্তত্রাপি কিঞ্চি শ্বলং 
তদগোত্রপ্রভবায় যে দদতি ন ক্ষৌণীভূজঃ পামরাঃ 
তেধাং কাগতিরজ্তডি ভূমি মপন্ৃত্যান্তস্যা দত্তাং পরৈ 
শ্চৈবং সম্মতযো ষথাঁনিজমতং কুর্ধবস্তবলং পললবৈ2” ॥ ইত্যাদি 
অর্থাৎ ;১--যে গোত্রোৎপন্ন ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক কথাই স্থকবিতা, 
সর্বদা অনিন্দনীয বিদ্যা, অসংখ্য পুণ্য সহিত হুত্রাঙ্গণত্ব, বাগীশ্বরী বশীভূতাঁর 
স্ায় হইবে, আর অধিক কি বলিব, যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়! কৃষ্ণও 
স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, আমি সেইবংশে শ্তামবর্ণ, যতিবর মধুস্দনরূণপে জন্ম 
গুণ করিব।১ 
কশ্ঠপ খষি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া] নারাঁয়ণকে বশীভূত করিয়া 
ছিলেন। সেই নারাঘ্ণ, খধিকে বলিলেন-_হে কশ্ঠপ ! শ্রবণ কর। আমি 
ত্রেতাধুগে পুল্রবূপে বামন নামে, দ্বাপরযুগে তোমার কুলোতৎপন্ন বস্থুদেক 
হইতে কৃষ্ণ নামে পৃথিবাতে জন্মগ্রহণ করিব 1২ 
যাহার জন্মমীত্রে কশ্যপরক্ষিতা ক্ষিতি এবং কাঁশ্তপবংশ পবিত্র 
হইবে, আমি কলিষুগে পুন্দরাচার্য্যের অপত্যন্জপে মধুন্ছদন নামে সেই 
বংশে উৎপন্ন হইব এই লমগ্র মহীমগ্ুলের অধিপতিই কণ্তপ খাধি 
ছিলেন। সুতরাং যে ভূপতিগণ এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাঙ্গণকে লেই হহী- 
মণ্ডলের একটু স্থানও জান ন! করেন, তাছারা নিতান্ত পাপিষ্ঠ ৩ 


তু 


বাজার 
পা 
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যাহারা পর প্রদত্ত ভূমিকে অপহরণ করে, তাহাদের কি গতি হইবে ? 
তোমরা স্দ্ধি অনুসারে নিজের মত অবলম্বন কর, অধিক বল! 
নিশ্রয়োজন। 


স্এ্ুস্দনেল্ আল্িিভ্ডা আ্গাভন। 


মধুহ্থদন কৌঁন্‌ হাময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভারত ভূমিকে 
অলম্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা এখন নিঃসন্দিপ্ধরূপে জানিবার কোন উপায় 
নাই। তাহার কোন কোঠ্ী, চিকুজী বা জীবনচরিত পাওয়া যায় নাই, 
অথবা তাহার কৃত কোন গ্রস্থেও নিজের পরিচয় বা সময়ের উল্লেখ নাই। 
সুতরাং যাহারা ইতিহাস জানেন না, বা ইতিহাসের গবেষণায় মনঃসংযোগ 
করিবার স্থযোগ পান নাই, বা তাহ! আবস্তক মনে করেন নাই, তাহাদের 
পক্ষে এইরূপ এতিহাঁসিক তত্বের সমালোচনা করিতে যাওয়া ধুষ্ট৩1 মাত্র । 
কিন্তু, এই আলোচনায় সত্য নির্ণীাত নী হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য বিফল হবার 
নহে। কারণ, ভবিষ্যৎ তথ্যানুসন্ধিৎস্ু এতিহাসিকগণের ইহা? উপোদ্ঘাঁতি- 
মাত্র । তাহাদের আলোচনার স্থবিধার জন্যই নানা মতবাদের মধ্যে ইহ] 
'যে'পথ প্রদর্শক হইবে, সে বিবয়ে সন্দেহ নাই। 
যাহার আবিভভীব কালের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তিনটা উপায়ে 
তাহার কাল নির্দেশের সাহাধ্য হইতে পারে। 
১। গ্রন্থের দ্বারা । 
২। শিষ্য প্রশিব্য ঘবারা। 
৩। সাময়িক ব্যক্তির দ্বার] । 
প্রথম অনুসন্ধানের ফলে আমরা দেখিতে পাই, ব্যাসাচার্যের "ন্তায়া মুত” 
খণ্ডনের জন্ত “অছৈতসিদ্ধি”” রচিত হইয়াছে । স্থতরাং একসময়ে বর্তমান 
থাকিলেও ইনি ব্যাসাচার্য্ের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।১ 
শঙ্কর মিশ্রের “ভেদ” গ্রন্থের প্রতিবাদরূপে “অইৈতরদ্ব-রক্ষণ”, গ্রন্থ 


মধুহ্দনের আবিউ্ডাব কাল ১৯৯ 


স্রচিত হওয়ায়, ইনি শঙ্করমিশ্রের পরে আবিভূতি হইয়াছেন। শঙ্কর 
মিশরের ভেদরত্বের লিপিকাল ১৪৬২ খীঃ 1২ | 

নর্য হ্তায়ের সিদ্ধান্ত-সুক্তাবলী, ও গৌতমস্থত্র-বৃত্তি প্রণেতা! বিশ্বনাথ 
-স্যারপর্চানন অগ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাঁদরূপে “ভেদসিদ্ধি” গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
সুতরাং ইনি বিশ্বনাথের পূর্ববর্তী | খিশ্বনাথের গৌতমস্থত্রের বৃত্তি রচনার 
কখল ১৫৫৬ শক (১৬৪ খ্রীঃ)। কেহ বলেন ১৫৭৬ শক (১৬৫৪ শ্রীঃ)। 
“রী গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে-_“রস-বাঁণতিথো। শকেন্দ্রুকালে”” ইত্যাদি । 
কেহ শ্রী “বাণ” শব স্থানে “বার” পাঠ করিয়া থাকেন। ৩ 

২য় অন্নসন্ধানে জানা যায়, মধুস্দনের শিষ্য বলভদ্র, অদ্বৈতসিদ্ধির 
““সিদ্ধিব্যাখ্যা” নামক টাক! ও প্রশিষ্যস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এ্রগ্রন্থের 
শ্লঘুচক্িকা” নামক টীকা রচনা করেন, সুতরাং ইনি তাহাদের পুর্ব্ববর্তী | 

৩য় অন্সন্ধানে এই সকল লোকের সন্ধীন পাওয়া যাঁয়। 

১1 ব্যাসরাজ । 

২। নারায়ণভট্, উপেন্দ্র সরস্বতী, নুসিংহা শ্রম | 

৩। মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য । 

৪1 মহারাজ প্রতাপাদিত্য | 

৫1 সম্রাট আকবর সাহু । 

৩। তুলসী দাস।' 

এ] অগ্পয় দীক্ষিত । 

৮ | চন্দ্র্বীপের রাজা জগদখনন্দ রায় । 

৯। বিক্রমপুরের চাদরায় ও কেদার রায় | 

১০ উৎকলের রাজা মুকন্দদেব | 

ইহাঁদিগের মধ্য 

১। ব্যাসরাজ ঝ ব্যাসাচার্ধ্য অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের জন্য “ন্তায়ামৃত* 
শ্্রস্থ রচনা করেন । তিনি মধুকদূনের অধ্বৈতসিদ্ধি-_ছ্বৈতবাদ খণ্ডনের ব্হ্গান্ত্ 


২০০ কাশ্যপস্বংশ-ঙাক্কর 


মনে করিয়া, প্রিয়তম বুদ্ধিমান শিষ্য ব্যাসরামকে অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িয়া 
আসিবার জন্য মধুহথদনের নিকটে প্রেরণ করেন। সুতরাং, ইনি মধুন্দনের 
সমসাময়িক | আর, কে শান্্ীর মতে ইহার সময় ১৪৪৬ হইতে ৯৫৩৯ খত | 
মঠতালিকায় দেখা যাঁয়, ইনি উদীপির মঠে ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮স্রীঃ পর্য্যস্ত 
মঠাধীশত্ব করিয়াছিলেন । 

২। নারায়ণ ভট্রের সহিত উপেন্দ্র সরস্বতীও নুসিংহাশ্রমের বিচারে: 
মধুস্দন মধ্যন্থ ছিলেন। সুতরাং, তাহারাঁও একসময়ের লোক । 

৩। মধুস্দন, হরিরাম তর্কবাণীশের ছাত্র । তাহার অধ্যরনকালে, 
নবদ্বীপে মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি যখন প্রাচীন বয়সে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন গদাধর বালক 
পণ্ডিত, জগদীশ যুবক, মথুরানাথ অতিবৃদ্ধ | গদাধরের সময় ১৬০৪ হুইতে 
১৭০৮ শ্রীঃ। 

৪। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বদেশবাঁসী সাধু মনে করিয়াই বোধ হয়, 
চৌষট্টি যৌগিনীর ঘাট, মধুস্ছদনের মঠ ও গোপালমন্দির নিম্দাণ করিরা: 
দিয়াছিলেন। ইহার জন্ম ১৫৬০ খ্রীঃ | রাজ্যাভিষেক ১৫৮৪ শ্রীঃ। মৃত্যু 
কাশীতে ১৬১১ খ্রীঃ । 

৫। সম্্ট আকবর সাহের পত্ী মধুস্দনের কৃপায় নিদীরুণ শূলরোগ। 
হইতে যুক্কিলীভ করিয়াছিলেন । ইহার জন্ম ১৩৪২ খ্রীঃ । বাঁজত্ব কাল; 
১৫৫৬ গ্ীঃ হইতে ১৬০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত 

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কাল--১৬০৫ হইতে ১৬২৭ শ্রী | 

সাঁজাহানের »:৮. প১৬হ৭ ৮১৬৫৮ খ্রীঃ 

৬] তুলসী দাস--ইহার সময় ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খীঃ | 
হরিশ্চন্র ঘাটে ইহার আশ্রম ছিল। ইহার সহিত মধুস্থ্দনের সন্তীবের 
কথা শুন যায়। 

৭। অপ্পর দীক্ষিত। ইহাকে মধুস্দন বিশেষ সন্ধান. করিন্তেন ৮ 


মধূহ্দনের আবি9ভ্ঞাব কাল ২০৯০, 


ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মধুক্দন ইহাকে সর্বতক্তর 
স্বতত্ত্রীচার্য্য বলিয়া গৌরব দেখাইয়াছেন। ইনি মধুস্দন হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ।. 
ইহার সময় ১৫২০ হইতে ১৫৯৩ খ্রীঃ পধ্যস্ত। | 
৮| চন্দ্র্ীপের রাঁজা কন্দর্পনারারণ রায়ের রাজত্ব কাল, 

১৫৮৬ খীঃ | বিশ্বকোঁষে (১৪৫৪ পুঃ) লিখিত আছে--রাফদিৎ প্রতভৃতি: 
বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ইহার সৌজন্তে বিশেব সত্ষ্ট হইয়া ইহার গুণের, 
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারই পুত্র রামচন্দ্র রাষ মহ্থাপাঁজ প্রতাপা- 
দিত্যের কন্তা বিবাহ করেন। ১৫৯৯ খীঃ মেলকয়র ফন্সিক্‌ নীমক 
একজন পটুগীজ ভ্রমণকারী চন্ত্রত্বীপে আগমন করেন। তখন রাজা 
রামচন্দ্রের বয়স ৮ বৎসর মাত্র । সুতরাং ১৫৯১ খুঃ রাজা রামচন্রের জন্ম, 
হয়। ১৬০৫ খ্রীঃ আকবরের মৃত্যুসময়ে রাঁজা রামচন্দ্র ১৪ চতুর্দশবর্ষবয়স্ক 
বালক মাত্র। 

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাজ কন্দর্প নারায়ণের রাজত্ব 
কাল ১৫৮৬ শ্রীঃ হইলে এবং ১৫৯১ ত্রীঃ রাজা রামচন্দ্রের জন্ম হইলে। 
কন্দ্পনারায়ণের রাজত্বের ৫ বৎসর পরে রাজ! রামচন্দ্র প্রাদুভূতি হুইয়'ঃ 
ছিলেন। যদি রাজ] কন্দর্প নারায়ণ ৪০ বংসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ: 
করির] থাকেন, তাহা হইলে (১৫৮৬--৪০-১৫৪৬ ) ১৫৪৬ খ্রীঃ রাজী 
কনর্প নারায়ণের জন্ম ধরা হইতে পারে। মধুস্দন ১৫২৫ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ 
করিলে, ও বাকৃল! চন্ত্রত্বীপের রাঁজসভাঁয় ২০ বৎসর বয়সে গমন করিলে, 
(১৫২৫-+-২*-০১৫৪৫) ১৫৪৫ খ্রীঃ হয়। ১৫৪৬ খীঃ রাজা কন্দ্পনারায়ণ 
জন্ম গ্রহণ করিলে, বাকৃল! রাঁজসভায় যধুন্দনের গমনের ১ এক বৎসর; 
পরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং, সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, 
তখন কন্দর্পনাবায়াণের পিতা জগদানন্দ রায় বাকল! চন্দ্র্বীপের রাজ--. 
সিংহাসনে অ্বধিজ্জিত ছিলেন। 

মধুহুদনের বিয়চিত সিদ্ধান্তবিন্ুর একখানি অন্থলিপি পাওয়া গিয়াছে 1 


০২ কাশ্যপ-বংশ-ভাসঙ্কর 


স্উহার লিপিকাঁল ১৫৩৯ শক (১৬১৭ খ্রীঃ)। ইহাতে অনায়াসেই অনুমান 
করা যাইতে পারে যে,মধুস্দূনের পরিপক্ক বয়সে এর গ্রন্থ রচিত হইয়া তাহার 
'"অনুলিপির কাল ধরিলে এঁ সময়ে মধুসূদনের জীবনের শেষভাগ । ৮০1৯০ 
স্বৎসরের পরে হওয়াও অযুক্ত নহে । 

নারায়ণ ভট্টের সময়-_-১৪৯৫ হইতে ১৫৭৫ খীঃ 

নৃসিংহাশ্রমের সময়--১৪৯৭ ৮ ১৫৭২৮ 

কাশীতে নৃসিংহাশ্রমের সহিত নীরায়ণ ভট্টের যে বিচার হয়, তাহ! 
“কঅন্থমান ১৫৫৪ শ্রীঃ, সুতরাং তখন-- 

নারায়ণ ভট্ট্রের বয়স ৫৯ বতসর 

নৃসিংহাশ্রমের » ৫৭ ৮ 

অপ্পয় দীক্ষিতের » ৩৪ ৮ 

মধুক্দনের ০:২৪. এ 

সম্রাট আকবরের রাজত্ব সময়ে মধুস্দনের পাত্তিত্য প্রসিদ্ধি লাভ 
বকত্দিয়াছে | তথন্‌ তাহার বরস অনুমান ৪০ বৎসর। আকবর শাহ ১৫৪২ ছ্বীঃ 
'জাল্সগ্রহণ করিয়! ১৫৫৬ খ্রীঃ ১৪ চৌদ্দ বসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । মধুস্দনের প্রসিদ্ধির সময় তাহার বয়স অনুমান ২৩ বৎসর হইবে। 
সুতরাং, আকবর মধুস্দন হইতে ১৭ বৎসর বয়ঃ-কনিষ্ঠ হইতেছেন। তাহা 
-হুইলে সিদ্ধান্ত করা যায়, ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ খ্রীঃ মধ্যে ধুস্দন জন্ম গ্রহণ 
বকরিয়াছিলেন। 

জগদীশ তর্কালঙ্কারের স্বহস্তলিখিত একখানি জ্যোতিষতত্বের নকল 
পাওয়া গিয়াছে । তাহার লিপিকাল “র্ধাস্ত বাণেন্দুমিতে শকাব্দে”? অর্থাৎ 
১৫৮৮ শক (১৬৬৬ খীঃ)। গদ্দাধরের জন্ম ১৬০৪ খ্রীঃ | মধুস্দনের সহিত 
স্যখন তাহার দেখা হয়, তখন তিনি বালক, বয়স ২০ কুড়ি বৎসর মাত্র। 
জগদীশের জ্যোতিষতত্তবের লিপি ৮০ বৎসর বয়সে হইলে, তাহার জন্ম সময় 
-১৫৮৬ খ্রীঃ । মধুস্দনের সহিত যখন দেখা হয়, তখন 'জগদীশের বয়স 


মধুহ্দনের আবির্ভাব কাল ২৯৩ 


৩৮ বৎসর | সুতরাং, গদাধর হইতে জগদীশ ১৮ বৎসর বয়োজ্োষ্ঠ । এখন 
“অনুমান করা যাইতে পারে ১৬২৪ শ্রী; মধুস্দন নবদ্ধীপে আসিয়াছিলেন। 
১৫২৫ খীঃ জন্ম হইলে মধুহ্দনের বয়স তখন ৯৯ বংসর। ১৫৩০ খীঃ 
জন্ম হইলে ৯৪ বৎসর হয়। 

ন। বিক্রমপুরের টাদরায় ও কেদার ঝীয় ১৬০৮ খীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন । যদি এসময়ে তাহাদের বযর্স অন্ততঃ ৫* পঞ্চাশ বৎসর হয়, 
তাহা হইলে, তাহারা ১৫৫৮ খীঃ প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা 
যাইতে পারে । স্থতরাং তাহার ৩০ বৎসর বয়মে (১৫৮৮ খীঃ) চাদ রায়ের 
বাজসভায্ যাদবানন্দ স্তাঁয়াচাঁর্যের যে উপস্থিতির প্রমাণ পাঁওর1 যায়, তাহ! 
অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না । তাহাদের সময়ে মধুস্দনও বর্তমান ছিলেন। 

১০। উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ নরপতি মুকুন্দদেব ১৫৫২ খীঃ রাজা 
হন। 'প্রবাদ অনুসারে মধুস্দন ২০ বৎসর বয়সে কাশ্াতে গিয়া ২৪ বৎসর 
বয়সে দণ্ডধারণপুর্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন ও সমুদ্রতীরে বিজন 
অরণ্যে ১৭ বৎসর তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। হুতরাং, সেই সময়ে 
মধুস্থদনের বরস ৪১ বৎসর ধর! যাইতে পারে | যদি ১৫২৫ খীঃ মধুক্ুদনের 
জন্ম হয়,তাহ| হইলে সিদ্ধিলীভের পরে জগন্নাথ ক্ষেত্র ত্যাগ করিবার সময়--- 
€১৫২৫ +৪১_০ ১৫৬৬) ১৫৬৬ থীঃ হয়। মুকুন্দদেবের বাঁজত্বকালে ভীষণ 
অরাজকতা ও ছুর্ভিক্ষে উড়িফ্যা প্রদেশ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত 
হুইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, রাজ! সুকুন্দদেব ইহার শান্তির জন্য যধুস্দনের 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং বুঝ] যায়, মুকুন্দদেবের রাজত্বের ১৪ চৌদ্দ 
বৎসরের সময় (১৫৫২-৮১৪ - ১৫৬৬) জগন্নীপ ক্ষেত্রে মধুস্দন অবস্থিত 
ছিলেন। এই সময়েই অরাজকতা স্থত্রপাঁত হর। মধুস্দ্ন বলিয়াছিলেন 
-পঅচিরেই তোমার রাজ্য বনের করতল গত হইবে,পুরুযোত্তমদেবও তোমার 
প্রতি বিমুখ হইবেন” | ফলে তাহাই হইল । ১৫৬৭ থঁীঃ বঙ্গেশ্বর সুলেমানের 
সেনাপতি কালাপাহাড় ইহাকে পরাজিত করিয়া, পুরীর পরম পবিজ্ঞ 
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জগন্নাথের মন্দির ধবংল করেন । শুনা যায়, গঙ্গ। ও সরম্বতীর সঙ্গমোত্তরস্থ 
ব্রিবেণীর ন্নানঘাট ইহারই নির্িত। 

মুকুন্দদেবের পরে তৎপুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ রাজা হন তাহার 
আমলে দেবদ্ধেবী কালাপাহাড় জগন্নীথপুরী লুণ্ঠন করে। রাজা! গোবিন্দ 
জগন্নাথের মুত্তি লইয়া পলায়ন করেন। এইরূপে ১৯ বৎসর পর্য্যস্ত- 
অরাজকতায় কাটিঘ1 যায় । পরে, ভূ ইএগ বংশীয় বাঁমচন্দ্র দেব রাজা হন,. 
এরং জগন্নাথের মুত্তি আনাইয়। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন । 

পূর্বোক্ত প্রমাণ ও. যুক্তি সমুহের দ্বারা এ্রতিহাসিকের! নিরূপণ 
করিয়াছেন যে, মধুস্থদন ১৫২৫ শ্রীঃ হইতে ১৫৩০ খুঃ মধ্যে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন । যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও প্রবাদ আছে বে, মধুস্থদনের 
খন হরিদ্বারে অন্তদ্ধান হয়, তখন তাহার বয়স ১০৭ বৎসর হইয়াছিল !. 
সুতরাং, ১৫২৫ খ্রীঃ জন্ম হইলে, তাহার অন্তর্ধান কাল ১৬৩২ খ্রীঃ ।. 
১৫৩০ খ্রীঃ জন্ম হইলে মহা প্রয়াণ সমর ১৬৩৭ খ্বীঃ। মধুনদনের আবির্ভীক 
কাল সঙজ্কেপে প্রদর্শিত হইল। যাহারা এ বিষরে বিস্তৃত বিবরণ 
জানিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে “অছৈত সিদ্ধির”” ভূমিকা! দ্রষ্টব্য । 

মধুস্থদনের আবির্ভাব কালে ভারতের রাজনৈতিকগগণ ঘোর-প্রলয়-ঘন- 
ঘটা সমাছন্ন | বৈদেশিক ্েচ্ছগণের আক্রমণে ও নৃশংসতায় ভারতের, 
হিন্দুধন্ম বিলুপ্তপ্রার । সামাজিক শাদন তিরোঁহিত। হিন্দুর দেবতা ও. 
দেবমন্দির সকল চূর্ণ কিচুর্ণীকৃত। লুঠনপরায়ণ দশ্থ্যগণকর্তৃক ভারতের, 
ধনরত্ব অপহৃত, শাস্ত্-গ্রন্থ সকল কৃশীনুর উদরসাৎ হইতেছিল। ব্রাহ্মণ- 
গণ জাতিও ধর্ম নাশ ভরে ইতন্ততঃ পলায়মান হইয়াছিলেন। এই পলায়- 
মান ব্রা্ষণগণেরই অন্ততমের বংশে মহানুভব মধুহ্দনের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তৎকাঁলে বৈদিকধন্্মন বিলুপ্তপ্রায়। পৌরাণিকধর্ম্ের 
সহিত তন্বশাস্ত্রের প্রবলতরঙ্গ তখন বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল &. 
বিচ্ছিন্মূল বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও অলক্ষিতভাবে হিন্দুধর্্ে প্রবেশ, 


মধুস্দনের আবির্ভাব কাল ২০৫ 


করিয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছিল। এই সময়ে বাকৃলা চন্ত্রদ্বীপণ ও সেন- 
“বংশীয় রাজগণ প্রাভাতিক অস্তোম্ুখ নক্ষত্রযালার ন্যার মিমি করিয়। 
আত্ম প্রকাশ করিতেছিলেন। তখনও বঙ্গদেশ একেবারে স্বাধীনত! 
বিসর্জন করে নাই। 
এই সঙ্কট সময়ে প্রাছুভূতি মধুস্দনের শৈশবকাল অলৌকিক চরিজ্রও 
অসাধারণ প্রতিভার দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়! ভবিষ্যতের অতুযুজ্জল চিত্রপটের 
বিকাশ করিরাছিল। যথা সময়ে তাহার সংস্কার সকল সম্পন্ন হইলে, 
তিনি শাণোলিখিত মণির ম্যায় আরও রমণীয়ত। ধারণ করিলেন । আমাদের 
মনে হর নিষ্ঠাবান্‌ প্ডিত-ধুরন্ধর পুরন্দরা চার্য্য 
“ব্রহ্মবঙ্চসকাম্‌ন্ত কাধ্যং বিপ্রস্ত পঞ্চমে” 
এই শাস্ত্ীদেশ অন্ুনাঁরে ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্যের হ্তার তাহাকে পঞ্চম 
বর্ধেই উপনীত করিয়াছিলেন। দেশ ও বংশের আচার অনুসারে বণ! 
নিয়মে ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করির!' তিনি পঞ্ডিত কুলাগ্রগণ্য পিতার নিকটেই 
শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার শিষ্টত1, বিনয়, সৌজগ্য ও শাস্ত্র প্রতিভা 
ব্ধীরান্‌ গুরুর ও বিল্য় উৎপাদন করিল। 
জন্মান্তরীয় সংস্কারের অনুবন্ধবশতঃ বাল্যকাঁলেই তাহার অসাধারণী 
কবিত্বশক্তি বৈকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। গ্রামবাসী সকলেই আগ্রহপূর্বক 
বালক মধুস্দনের সহিত : শান্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং নিত্য নূতন 
তাহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ দেখিয়। পুলকিত্ত হইতেন | সকলেই তাহাকে 
তপোতভ্রষ্ট জাতিশম্মর মনে করিত, “তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হউক” বলিয় 
আশীর্বাদ করিরা যাইতেন। এই অমোঘ ব্রাহ্মণগণের আশার্বাদই তাহার 
সকল বিস্ব দূর করিস তাহাকে অভীষ্টমার্গে গমন করিবার পথ প্রশস্ত করিয়! 
দিয়াছিল। বস্ত্রতঃ, গ্রামবাসী অনেক বুদ্ধ পণ্ডিতগণও আহার নিদ্রা বর্জিত 
হুইয়! নিরন্তর জ্ঞান বৃদ্ধ নধুস্থদনের সহিত শান্ত্রালোচনায় নিজেদের অনেক 
ংশয় নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
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নন্বদ্বীপে আঞ্ুস্ত্দন | 

এই সময়ে বঙ্গদেশে একটী নূতন যুগের আবির্ভীব হইয়াছিল। নব্য- 
স্তায়ের স্থষ্টিকর্তী গঙক্ষেশোপাধ্যায়ের “তত্ব চিস্তামণি'” দ্বৈতবাদ সংরক্ষণে? 
পাশুপতরূপে ভারতের প্রত্যেক গৃহে সধত্বে রক্ষিত হইতেছিল। তার্কিক-, 
শিরোমণি রঘুনাথের দীধিতি প্রস্থ ব্রহ্ধান্ত্ররপে জ্ঞানালোকের আকরভূমি 
মিথিলার গর্ব ও খর্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল; মথুরানাথ তর্কবাগীশ, 
জগদীশ তর্কালঙ্কার, হরিরাম তর্কবাণীশ,গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহর্ষিকল্প; 
পণ্ডিত ধুরন্ধরগণ জ্ঞান সাআাজ্যের সম্রাট্রূপে নবদ্বীপে বিরাজমান ছিলেন। 
অপর দিকে নবদ্বীপ-প্রশ্রবণ সমুদ্ভূত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেম গু 
ভক্তির বন্তাঁয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইতেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মহর্ষি- 
কল্প রথুনন্দন ভট্টাচার্যের বর্ণীশ্রমরক্ষী তত্তগ্রস্থ সকল সন্মোহন-বাণরূপ্টে 
জগৎকে মুগ্ধ করিয়া হিম্দুজীতির বৈশিষ্ট্য ও আত্মরক্ষ/ী করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। যদি এ সময়ে পরম পিতা! পরমেশ্বরের রুপাদৃষ্টি লাভ- 
করিতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে, বিধশ্্মী শ্লেচ্ছগণের ভীষণ 
অত্যাচার ও প্রলয়-জলধিজলের ন্তাঁয় কূটতার্কিক বৌদ্*-মতবাদের প্রবল 
আক্রমণে পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য হিন্দুর শীম বিলুপ্ত হইত | উদয়- 
গিরিশিখরের ন্যায় বঙ্গের নবদ্ধীপে ভারত-গৌরব-রবির প্রাভাতিক অরুণিমা' 
ভারতের নিখিল বিদ্র-তিমির তিরোহিত করিয্না! প্রকাশ পাইতেছিল। 

এই সময়ে মধুস্থদনের ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ হইয়াছিল । 
সুতরাং, এই শুভমুহূর্তে আশার আলোকে উৎসাহিত হইয়া, আচার্যযপুরন্দর' 
জ্ঞান-রাঁজ্যের প্রধান প্রঅবণ নবদ্বীপধামে পুত্রকে পাঠাইতে কৃতসংকলপ 
হুইলেন। ভারতের জ্ঞান-রাজ্যের ভাবী সম্রাট মধুহ্দন ও পিতার আদেশ 
অনুসারে শুভদিনে ও শুভমুহুর্ধে ন্যায়শান্ত্র পড়িবার জন্য নবদ্বীপধামে' 
গমন করিলেন। 

কয়েকদিন পরেই পথশ্রীস্ত মধুস্থদন অতি কষ্টে পদত্রজে - নবহ্বীপধাষ্চে 
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উপনীত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া নবদ্বীপের অলৌকিক সমৃদ্ধি. 
দর্শনে তিনি যার পর নাই পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন। মনে হইল, ষেন 

জগতের অশেষ সৌনর্যযরাশি একত্র করিয়া দেখিবার বাসনায় জগৎ অগ্টা: 
বিধাতা এই বিচিত্র নবদ্বীপ নগরীর স্থষ্টি করিরাছেন। দেখিলেন, তরঙ্গ- 

বাহু উত্তোলন করিয়া কল-কলনাদিনী কলিকলুষ-হরা ভগবতী ভাগীরঘী: 
তাহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্যই যেন আহ্বান করিতেছেন । মহাপ্রভু. 
চৈতনাদেবের হরিনামামৃত তাহার কর্ণকুৃহরে অমুতধারা পিঞ্চন, 
করিতেছে । পক্ককেশ অধ্যাপ কগণ বহুলশিষ্য পরিবুত হুইয়! নানা গ্রন্থের. 
অধ্যাপনার ব্যাপৃত রহিয়াছেন। দেখিলে মনে হয়, যেন প্রবল কলির। 
আক্রমণে ভীত হইয়! মূর্তিমান্‌ সত্যযুগ ব্রন্মণাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। 

কোথাও সমাধিমপ্র যোগীর ন্যায় আহারনিদ্রা বর্জিত অস্তেবাঁসিপণ - 
কখনও বা ভাগীরথার পবিত্র পুলিন দেশে, কখনও ন্যগ্রোধ-পাদপ ছায়ায়, 
কখনও বা পুষ্পোদ্যানে কুশাননোপরি শাস্ত্রচিস্তার নিরত রহিয়াছেন। 
কোথাও অন্তেবাসিগণ বাদযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রোধকবীয়িতলোচনে আত্ম- 
পক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রন্থরাশি হইতে প্রমাণ সমূহ প্রদর্শন করিতেছেন। 

কোথাও বাদি ও প্রতিবাদিগণ মতভেদ সমাধানের জন্য আচার্য্যের নিকট... 
উপদেশপ্রার্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কোথাও কোন, 
সাধক দিজ্মগুলকে ধূপ ও গুগ্গুলের গন্ধে আমোদিত এবং ঘণ্টী ও শঙ্খ, 
ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া ইষ্টদেবতার পুজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন! কোথীও 
অল্পধী অন্তেবাসিগণ শাক্্ার্থ গ্রহণে অসমর্থতী প্রযুক্ত অধ্যাপক কর্তৃক, 
তিরস্কৃত হইয়া মনের ক্ষোভে বিশিষ্ট-নিদ্যালাভের জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী 
বাগ্দেবীর মন্ত্র পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অরুণোদয়কালে প্রাতঃক্ান, 
সন্ধ্যাও তর্পণাদি সমাপন করিরা” শ্রতিষধুর স্তবপাঠ করিতে করিতে গ্রতি-. 
নিবৃত্ত তিলক ও শিখাধারী নিষ্ঠাবন্‌ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া] বৈখানস বলিয়া 
মনে হইত। বস্ততঃ, বর্ণাশ্রম ধর্মের পবিত্র নিকেতন, ত্রিশ্রোতা ভাগীরঘীক, 
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“ন্যায় জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের নির্মল মূলাধার নবদীপধামে উপস্থিত হইয়া, 

অধুস্দনের চিত্তবৃত্তি নিন্মল ও উদার হুইল, সংসারের অনিত্যতা তাহার 

হৃদয়ে দুঢ়পিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল! বৈরাগ্যের প্রথম স্দৃ়বীজ 

তাহার প্রশস্ত নির্শীল হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত হইল। জ্ঞানের প্রবল 

আকাজ্ষা ভক্তি ও প্রেমের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাকে এক নুতন 
রাজ্যে লইয়! গেল, যেখানে গেলে তাহার ভবিষ্যৎ প্রার্থনীয়_ 
“ছন্্াতীতং ত্রিগুণরহিতং তত্বমশ্যাদিলক্ষ্যং” 

ইহার সন্ধান পাইবেন। এইরূপে মধুক্দন কয়েক দিন নবন্বীপে 


অতিবাহিত করিলেন | 
আমর! যে সময়ের কথ! বলিতেছি, সে সময়ে মধুক্দন বালক, বয়স 


প্বাদশবর্ষ মাত্র। এরূপ অল্পবয়সে এত দূরদেশে তিনি কিরূপে গমন 
করিলেন, ইহ ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হর। তাহার এই গমন বৃত্তাস্তে 
শিশু শঙ্করাচার্যের গৌড়পাদোদ্দেশে গমনের কথ! মনে পড়ে। শ্লেচ্ছের 
আক্রমণে দেশ যখন অবাজকতায় পুর্ণ, দস্থ্য তন্করের পৈশাচিক তাঁওব- 
লীলায় জাতি,ধন্ম,মান, ধন যখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন প্রচুর নদ, নদী ও হিংশ্র- 
জন্ত পরিবৃত গভীর অরণ্যানীর মধ্য দিয়! সুদুর পথ অতিক্রম কর! কি বালক 
মধুস্থদনের পক্ষে বিস্ময়কর নহে ? কিন্ত একটু প্রণিধানের সহিত চিন্তা 
করিলেই বুঝ! যাইবে যে, ভগবান্‌ জগতে জ্ঞান-সামআাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত 
আদেশ পত্র দিয়া যাহাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার আবার ভষ কোথায়? 
ভগবান্ই তাহার সহায় ও রক্ষক। কৰিছুড়ামণি শ্রীহ্র্ষ বলিয়াছেন__ 
কক ভোগমাপ্পোতি ন ভাগ্যভাগ্‌ জন” । 

অর্থাৎ; ভাগ্যবাঁন্‌ ব্যক্তির ভোগের উপকরণ সামগ্রা কোথায় পাওয়! 
না যায় ৪ মধুহ্দনের নবহ্ীপ গমন পথে পঞ্চভৃতই তাহার অনুকূল হইল। 
পৃথিবী কাঠিস্ঠ পরিত্যাগ করিয়া বিলািনীগণের পুষ্পান্ৃতবিলাস ভবনের 
স্তায় কোমল কলেবর ষধুহ্দনের সুখ-সঞ্চরণযোগ্য হইল। মার্গস্থ বহুশীখ 
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-পাঁদপ সকল তাহার বিশ্রীম স্থান হইল। বিমল সরোবর-সলিলরাশি যেন 
তাহার তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য প্রস্তত থাকিল। ছায়াশৃন্ স্থানে মধ্যাহ্ন 
মার্তও যেন স্বকীয় তেজৌরাশি মেঘমগুলে আবৃত করিয়া তাহার পথ- 
গমন ক্লেশ দূর করিলেন। মুছু সমীরণ প্রবাহিত হইয়া তাহার পথ শ্রান্তি- 
জনিত ঘর্্রাশি বিদুরিত করিল সুনীল নভোমগ্ডল যেন তাহার 
চিদাকাশের ব্যাপকতা ও নিলিপ্ততা অনুভব করাইয়া! দিল । 

এইরূপে সুদুর নবদ্বীপে উপনীত হইয়া, বালক মধুহুদন সেই স্থানের 
সর্ধ প্রধান অপ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইয়া অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পঞপ্তিত কুলধুরন্ধর নৈয়ায়িক চুড়ামণি তত্ব- 
চিন্তামণি ব্যাখ্যাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় নৈয়ায়িকের প্রধান 
আসন পরিগ্রাহ করিয়! নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। মধুস্দন 
যাহার নিকটই নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতের কথা জিজ্ঞীসা করেন, সেই 
মথুরানাণের কথা বলে। সুতরাং তিনি আনন্দিত চিন্তে মনো বাসন! পুরণ- 
মানসে কল্পিত গুরু মথুবানাথের ভরনোন্দেশে সাগ্রহে গমন করিলেন । 
সেখানে উপস্থিত হইয়া? দেখিলেন, মহ্ণসাঁগরের পুলিন দেশের স্যার 
স্তপীকৃত পুম্তকরাশির মধ্যে জ্ঞান-রত্রীকরের অন্তস্তল হইতে উখ্িত 
ভাঁসমান মহামণির স্তাঁয় এক . তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রৌঢবরস্ক মহামনীধী 
*খন্বীলোচনাঁর প্রবৃস্ত আছেন । দেবমুন্তির স্তায় তীহীর শাস্তসৌম্যমুস্তি 
সহজেই মধুক্ছদনকে আকর্ষণ করিল। মধুস্থদন সেই শিষ্যগণ পরিবৃত 
পণ্ডিতরীজকে দর্শন করিরা কুলপতি খধির আশ্রম বলিরা মনে করিলেন। 
তিনি কৃতীঞ্জলিপুটে পণ্ডিতবরের নিকট দণ্তীরমীন হইলে, তীহার সঙ্গেহ 
দ়ার্জনৃষ্টি মধুশ্দনের দিকে নিপতিত হইল। তিনি দেবশিশুর স্যার 
কমনীরাক্ৃতি মধুস্থদনকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে 
করিলেন, কোন দেবশিশু ছগ্মবেশে কোন গুঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধি করিবার 
জন্ত এখানে উপনীত হইরাছে | তাহার অস্তনিহিত তেজোরাশি বহির্ভীগে 

১৪ 


২১০ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


প্রকটিত হইয়া দেবত্ব ব্যক্ত করিতেছে! তিনি নানারপ চিন্তা করিরা,. 
পরিশেষে তাহার বিশেষ পরিচয় ও আগমন কারণ জিজ্ঞান! করিলেন 
বালক মধুস্দন বিনীতভাবে নিজ পরিচয় প্রদান কতিয়া নিজের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিলেন। তাহার কি পর্যন্ত পড়া শুনা হইরাঁছে, তাহা জিজ্ঞাসা 
করিরা ছুই একটী পঠিত গ্রন্থের আলোচনার তাহার অসাধারণী প্রতিভীর- 
পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, বাবা! তোমার শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় 
ও শিষ্টাচার দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু, আমার সময় 
বড় কম, উচ্চশ্রেণীর পণ্তিতকল্প ছাত্রগণের অন্যাপনারই আমার অনেক 
সমর অতিবাহিত হয়| তাহার পরে নিজের সন্ধ্যা, আহক ও গ্রস্থলেখা। 
তআছেই। অতএব আমি তোমার হিতের জন্যই বলিতেছি, তূমি পণ্ডিত 
প্রবর হরিরাম তর্কবাগীশের নিকট যাও, তিনি ন্যায়শান্ত্রে অতি বিচক্ষণ 
ও তোমার মত অধিকারী ছাত্রকে তিনি বিশেষ যত্বের সহিত পড়াইবেন। 
মধুস্দন মথ্রানাথ তর্কবাঁগীশের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, হরিরাম 
তর্কবাগীশের নিকট গমন করিয়া সমুদর বুক্তীত্ত বর্ণন! করিলেন। হরিরাম 
তাহার অতিপ্রীয় শুনি বলিলেন-_-আচ্ছ! বাবা! বেশ তো, পড়া 
শুনা করিবে, এখীনেই থাঁক, আমি নিজেই তোমাকে পড়াইব। এখানে 
পণ্ডিত মহাশয়ের নিজে পড়াইবাঁর অঙ্গীকারের তাৎপর্য এই যে, প্রবীণ 
অধ্যাপকের নিকট বহু ছাঁভ্র শিক্ষার্থীভাবে উপস্থির্ত হইয়া থাকে । সময়ের 
অভাবে তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে পড়ান একজন অধ্যা- 
পকের পক্ষে সম্ভবপর নহে । এজন্য অধ্যাপকের অনুমতিক্রমে প্রথম: 
শিক্ষার্থরা প্রধান শিক্ষার্থদিগের নিকট পাঠ অভ্যাস করিয়া? থাঁকেন। 
কিন্তু অধ্যাপকের নামেই ছাত্রগণ পরিচিত হইয়া থাকেন। প্রথম 
শিক্ষার্থ হইলেও, যধুস্দনের বিশেষ প্রতিভা দর্শন করিয়া তাহার 
অধ্যয়নের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, হরিবাম 
তর্কবাগীশের উপাধি “তর্কবাগীশ৮ নহে, “সিদ্ধান্তবাগীশ”” | 


নবদ্বীপে মধুস্দন ২১১ 


যাহা হউক, এইবার মধুস্থদন স্যারশাস্্ব পাঠে প্রবৃত্ধ হইলেন। 
অনন্যকন্ম্মা হইর! নিরন্তর প্রণিধানের সহিত শাস্ত্রীলোচনায় প্রবৃত্ত থাকায়, 
অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি কর্কশ তর্বশীক্কের নিগুড় মর্ম অবগত হইতে 
সমর্থ হইলেন। ইহাতে গুরুর উপদেশ শ্রবণ, তাহার আলোচনা, তৎপরে 
আলোচিত নিগুঢ়তত্বের ধারণা দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ আত্মসাক্ষাৎকারের 
অনুকুল শ্রবণ, মনন ও নিদিধাঁনন সম্পন্ন হইতে লাগ্লি। 

এদিকে বালক মধুক্দনের অদর্শনে তাহার পিতা ও মাত! অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইলেন। জোষ্ঠ যাদবানন্দ ও প্রাণ প্রতিম কনিষ্ঠের বিরহে নিতান্ত 
ছঃখে কাঁল যাপন করিতে লাগিলেন । পরে পরামর্শ স্থির হইল, যাঁদবানন্দও 
নবদ্ধীপে মধুস্ছদনের সহিত অধ্যয়ন করিয়া, পাঠসমাপ্তির পর উভয়ে 
একত্র হইয়া দেশে ফিরিবেন। কাধ্যতঃ তাহাই হুইল, যাদবানন্দ শুভদিনে 
শুভমূহূর্তে যাত্রা করিদা পদত্রজে সুদূর নবদ্বীপে যথাসমরে উপস্থিত হইরা, 
প্রাণাধিক সহোদর মধুস্থদনের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একই 
অধ্যাপকের নিকটে শীস্তীলৌচনীয় প্রবুস্ত হইরা অতি অল্পকাঁলের মধ্যেই 
্যারশান্ত্রের কঠিন কঠিন গ্রন্থগুলি সম্যকৃরূপে আরন্ত করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিলেন। তাহাদের এইরূপ যোগ্যতা দর্শন করিরা ঈর্ষান্বিত 
ছাত্রগণও পরাভব স্বীকার পুর্বক সন্তাব স্থাপন করিলেন। ছাত্র কৃতবিদ্ 
হইলে, অধ্যাপকের আর আনন্দের সীমা থাকে না। স্থতরাং, রাম, লঙ্গাণের 
ন্যায় দুইটা ছাত্রকে কৃতবিষ্ক দেখিরা, তর্কবাগীশ হরিরাম উপযুক্ত পাত্রে 
অধ্যাপন সাফল্য দেখিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলেন। উভয়েই বহুকাল 
পরে পিতামাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং, দেশে 
যাইবার জন্ত অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ করিলেন! অধ্যাপক 
মহাশয় তাহাদিগকে নানা প্রকার সছুপদেশ ও আশীর্বাদ প্রদান পূর্বক 
যাদবানন্দকে ন্যারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপাধি সুচক দন্যায়াচা্্য”ও' মধুহ্দনকে' 
নানাশান্ত্রে অসাধারণী প্রতিভার জন্ত “সরস্বতী” উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া! 


২১২ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


বিদায় দিলেন। বল! বাহুল্য, তৎকালে নবদ্বীপ ভিন্ন অন্ত কোন স্থানের 
পণ্ডিতগণেরই উপাধি দান করিবার অধিকার ছিল না। কেহ এরূপ 
উপাধি গ্রহণ করিলেও সে ব্যক্তি সমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইত না, 
বা পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইত ন1। 

কেহ বলেন, মধুস্দন ন্যারশাস্ে নৈয়ারিক-চুড়ামণি মথুরানাথ 
তর্কবাগীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কেবল অনুমানের উপর 
নির্ভর করিয়'ই সিদ্ধীস্ত করা হইয়াছে । বস্ততঃ, নবদ্বীপের নৈয়ায়িকপ্রবর 
আহামছোপাধ্যায় ঞরীজকৃষ্ তর্কপর্শনন মহাশয়ের নিকট গুনিয়াছি যে, 
মধুস্ছদন নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান নৈয়ারিক হরিরাম তর্কবাগীশের 
ছাত্র | তাহার এই উক্তিই সতা বলিয়া! যনে হয়| কেননা, তাহা৷ হইলে, 
নবদ্বীপে মধুস্থদনের পুনরাগমন কালে “চকম্পে তর্কবাগীশঃ”, ইত্যাদ্রূপ 
প্রবাদে মথুরানীথ তর্কবাগীশকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তিনি 
অধ্যাপক হইলে, “চকম্পে” কথাটা খাটে না। 

ভ্রাতৃদ্বষ্ষ মিলিত হইয়া পদব্রজে নবদ্বীপ হইতে রওয়ানা হইয়া যথ: 
সমরে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমীর দ্বরের ন্যায় কৃতবিদ্য 
পুত্র ছুইটীকে পাইয়! পিতামাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। 
আচার্য্য পুরন্দর কিছুকাল আনন্দের সহিত জ্ীপুত্র-পরিবৃত হইয়া 
সাংসারিক শীস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। গ্রীমের সাঁধারণলোকেই 
কৃতবিন্ধ পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত শীত্্ীলোচনার পরম পরিতৃপ্তি লাভ 
করিলেন । 

শুনা যাঁয়, এক সময়ে মধুহ্দন মহা প্রভু চৈতন্ঠদেবের ভক্তি ও প্রেমের 
বন্তায় ভাসমান হইবার উপক্রম হইলে, নিন্মল জ্ঞানরূপ কর্ণধার তাহাকে 
বক্ষ! করিরাছিল। তখন তিনি সম্কল্প করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর 'দ্ৈতবাদের 
অপ্রতিকূল ভক্তিভাবমিশ্রিত দ্ৈতবাদ মূলক একখানি অকাট্য গ্রন্থ 
রচনা করিবেন, যাহা সাদরে সকল সম্প্রদায়ের পঙ্ডিতেরা গ্রহণ করেন। 


আম-করে বৈবাগ্য ২১৩ 


বস্তৃতঃ, দ্বৈতকেশরী গঙ্ষেশের “তত্বচিন্তামণি” ছ্ৈতবাদের অব্যর্থ অন্ত বলিয়া 
তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল, এবং ইহার সহিত নিজের অসাধারণী 
প্রতিভা ও ভক্তির মিশিত করিয়া! সাধারণের ভোগ্য ও আদরণীয় একটা, 
মোদক .প্রস্তত করিবার বাঁসনা বলবতী হইয়াছিল । 


আসনে উরি 


আম-করে বৈরাগ্য 


এই সময়ে, কোটালীপাড়া বাঁকৃলা-চন্দ্রদ্ীপের বাজার অধীনে ছিল । 
তখন চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহ্াসনে রাজা জগদানন্দ রায় সমাঁসীন ছিলেন। 
এই সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুর রাজত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, 
প্নেচ্ছাধিকার ভারতবর্ষকে প্রীর় গ্রাস করিয়াছে, কেবল বঙ্গদেশে কয়েকটা 
ক্ষদ্রবাজ্য অস্তোন্ুখ চন্দ্রমার স্তার ক্ষীণপ্রভ হইয়া! অতি কষ্টে আত্মরক্ষা 
করিতেছিলেন, এবং শ্রেচ্ছ-রাসুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় সর্বদাই প্রস্তত 
ছিলেন । 

আচার্য পুরন্দরের বাড়ীতে প্রচুর আমগাছ ছিল! সুতরাং, রাজার 
আদেশ ছিল, প্রত্যেক বংসর স্বরং উপস্থিত হই পুরন্দরকে আমকর দিয়া 
আসিতে হইবে । শুখন অন্ত কোন খাজন! দিতে হইত না, কেবল নির্দিষ্ট- 
সংখাক আঁমই র!জসরকারে খাজনারূপে গৃহীত হইত | বর্ষীয়ান্‌ 
পুরন্দরের পক্ষে প্রত্যেক বৎসর স্বরং উপস্থিত হইয়! দূরবর্তী মাঁধবপাশা 
রাজধানীতে উহা পৌছাইয়! দেওরা স্ড় কষ্টকর বৌধ হইত! এজন্য 
ন্তিনি মনে করিলেন ষে, এবার রাজার নিকট আবেদন করিবেন যে, তিনি, 
প্রাচীন বলিয়া স্বং উপস্থিত হইয়া আমকর দিতে অসমর্থ, স্থতরাং অন্তের 
দ্বারা প্রেরিত হইলেও যেন তাহা রাজসরকাঁরে গৃহীত হয়, অথবা এঁ করু, 
আদায়ের জন্য স্থানীয় কর্মচারীর প্রতি ভার অর্পিতি হয় | 


২১৪ কাশ্যপ-বংশ্নভাঙ্বরে 


এদিকে মধুস্দনের পাণ্তিত্য ও অসাধারণী কবিত্বশক্তি অল্লকালের 
মধ্যেই দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লীভ করিয়াছিল। পুরন্দর মনে করিলেন, 
এবার আমকর দিবার সময়, কৃতবিদ্থ জুকবি মধুন্ছদনকে সঙ্গে লইয়া 
যাইবেন। তাহার খুব আশ ছিল, বিগ্োৎসাহী ও গুণগ্রাহী রাজ! জগদানন্দ 
রার মধুন্দনের পাগ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রতিভা দর্শন করিলে, হয়ত আমকর 
একেবারেই তিরোহিত করিয়া, তাহার ভূসম্পন্তি নিষ্কর করিয়া দিবেন, 
না হয়, অন্যদ্বার! প্রেরিত হইলেও বাজসরকারে আমকর গৃহীত হইবে 
“এইরূপ আদেশ পাওরা যাইবে! নিতান্ত পক্ষে স্থানীয় রাজকর্মমচারীর 
উপর ও এ কর আদায়ের ভার অর্পিত হইতে পাঁচর। এইরূপ নানা- 
প্রকার কল্পনা করিয়া, পুরন্দর মধুস্দনকে সঙ্গে লইয়া নৌকাঁযৌগে মাঁধব- 
পাশীর অভিমুখে রওনা হইলেন। ২1৩ দিন নৌকার ক্লেশ সহা করিয়া 
পুরন্দর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার "আগমন বাত জানাইলে, 
বাজকীয় নিরমানুসীরে তাহার. বাসস্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা! হইল। পুরন্দর 
করগ্রহণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট কর অর্পণ করিরা, রাজনিপিট 
ভবনে গমন করিলেন ও নিরমিত সন্ধ্যা পুজা প্রভৃতি সমাপন করি 
আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম পুর্ববক রাঁজপাক্ষাতকীরের উপাঁর অন্দেবণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

কি অগুভক্ষণেই পুরন্দর যাত্রী করিয়া বাটা হইতে বহির্গত হইরাঁছিলেন, 
বলা যায় ন!। অনেক চেষ্টায় রাঁজাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, মধুস্দনের 
পরিচয় দিলেন, মধুস্দনও তাহার স্বভাবন্থলভ বিনর ও সৌজন্য মিশ্রিত 
মধুর বচনে রাজাকে অশীর্ববাদ করিলেন। রাজাও তাহার মধুর ও কমনীর 
আকৃতি, বাক্চাতুরধ্য, পাপ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। কিন্ত 
সদাশর, বিদ্োৎসাহী,গুণগ্রাহী ও ব্রাঙ্গণপ্রির রাজা কিছুতেই তাঁহার আদেশ 
প্রত্যাহার করিলেন না । বলিলেন, আপনার মত পণ্ডিত ও সাধুপুরুষের 
পদধুলি হইতে আমি রুখনও বঞ্চিত হইতে পারিব না। ধুস্থদন হ্বরচিত 


আঁম-করে বৈরাগ্য ২১৫ 


সক্বিতাগুলি মনোৌযোৌগের সহিত শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, 
রাজা ঈষৎ হান্ত পূর্বক বিনীতভাবে বলিলেন, আচ্ছা, সমগ্নাস্তরে শুনিব। 
আপনি আর একদিন আমার সহিত দেখা করিবেন। বস্ততঃ, 'শ্্রেচ্ছ- 
কর-কবলিত হওয়ার আশঙ্কার সর্ব্বদ! বিষাদগ্রস্ত ও উদ্ছিগ্ন রাজা জগদানন্দ 
রার তখন কিংকর্তব্যবিমুচ ও উন্মনস্ক ছিলেন। বংশৌচিত সৌজন্য 
ও বিনয় কেবল মৌখিকভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আন্তরিক 
'নহে। আমাদের মনে হয়, চন্দ্দ্বীপের অধীশ্বর, দাতা, সজ্জনপ্রিয়, বিছ্যোৎ- 
সাহী, গুণগ্রাহী, ব্রাহ্মণসেবক ও ত্রাহ্গণপ্রতিপালক বলিয়! প্রসিদ্ধিলীভ 
করিয়াছিলেন । তাহার পক্ষে, এইরূপ প্রাচীন, পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্‌ ধান্মিক 
ব্রাহ্মণের আদেশ প্রতিপালন নী করা কোন প্রকারেই জন্তাবিত নহে। 
কিন্তু, তাহার আদেশ প্রত্যাহার না করার দৃঢ়তায় স্পষ্টই প্রতীরমান 
হইতেছে যে, মধুনুদনের ভববিতব্যত বিবেচনা করিরা,জগতের মঙ্গলের দিল্জক 
চাহিয়া, বিশ্ববিধাত দুষ্ট-সরস্বতীকে পাঠাইয়া তাহাঁর বুদ্ধি-বিপর্ষ্যর ঘটাইয়া- 
ছিলেন। যদি পুরন্দরের প্রার্থনা পূর্ণ হইত, তাহা! হইলে মধুস্থদনের এ প্রবল 
বৈরাগ্য আসিত কিনা সন্দেহ। 'আমাদের স্থুলবুদ্ধিতে না বুঝিলেগ পরম- 
মঙ্গল নিদাীন ভগবান জগতের মঙ্গল সাধনে নিরন্তর নিরত আছেন । তাই 
তিনি জগতের উপদ্রবকী'রী ছুষ্ট নিশাচর দশীননকে নিহত করিবার জন্যই 
ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে বুদ্ধিবিপর্ধ্যর ঘটাইয়া কনকমর মৃগের অন্বেষণে প্রেরণ 
করিরাছিলেন। 
আচাধ্য পুরন্দর রাঁজ-প্রসাঁদ প্রত্যাশীর কয়েকদিন রাজধানীতে অবস্থান 
করিলেন। অতিকষ্টে ২৩ দিন রাজার সহিত নাক্ষীতৎ ও করিলেন, কিন্তু 
€কানও ফল হইল না। বিমনারমান রাজ! পুরন্দরের তুষ্টি সম্পাদনে সমর্থ 
হইলেন না। রাজার এইরূপ ব্যবহারে পুরন্দর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, 
“এবং গৃহাভিমুখে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন । 
আমরা শুনিয়াছি, মধুহ্দন রাজপ্রশস্তিস্থচক শ্রিষ্টার্থ ৫৪টী শ্লোক রচন। 


২১৬ কাশ্াযপ-বংশ-ভাঙ্কর 


করিয়াছিলেন । আমরা বু অনুষ্ষস্ধানেও এ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে. 
পারি নাই। বস্ততঃ, রাজী এ উভয়ার্থক শ্লোকগুলি শুনিয়া, বালক 
মধুহুদনের কবিত্ব ও পাগ্ডিত্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিংলন। তিনি কিভাবে 
মধুস্থদনকে পুরস্কৃত করিবেন, তাহাই ভাঁবিতেছিলেন। কিন্ত, মধুক্দন 
রাজার মৌন্ভাঁব দর্শন করিয়া, বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেন। মধুস্থদনের 
ভবিষ্যুৎ মঙ্গলময় জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায় মধুস্দনের 
নিশ্মলা কল্যাণী বুদ্ধি ও মহারাজের মনোঁগত ভাব বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। 
যাহাহউক, এদিকে মধুস্দন এইরূপে রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া 
নিতান্ত অপমান বৌঁধ করিলেন | অস্তর্মদ-বন্যকরীর ন্যায় ও পদাহত কৃষ্ণ- 
সর্পের ন্যার তাহার তেজোঁরাশি বহিরবয়বে প্রকাশ পাইতে লাগিল । যদিও 
তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন,তথাপি তাহার শমণ্ডণে ধৈর্যচুতি বটিল না । 
কিন্তু তেজশ্বিতার সহিত জলদ-গন্ভীরস্বরে বলিলেন, মহারাজ ! আপনার. 
বৈমুখ্যদর্শনে আমি ও আমার পুজনীয় পিতৃদেব নিতান্ত অপমানিতহইয়াছি 
ব্রাঙ্গণ সকলই সহা করিতে পারে, কিন্তু অপমান সহা করিতে পারে না। 
ব্রা্ঘণের এঁটুকই মহত্বও বিশেষত্ব । ব্রাঙ্গণ ভিক্ষী করিতে পারে, উপবাসী 
থাকিতে পারে, শীতাতিপক্রেশ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মর্যাদাহানিকে 
মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর মনে করে! মহারাজ! আপনার প্রসাদলাভের 
চেষ্টায় যে সময় অতিবাহিত হইল, এতকাল সর্ধকামনী-প্রপুরক পরম মঙগল- 
নিদান ভগবানের উপাসনা করিলে অধিকতর ফল লাভ হইত। যিনি 
নিমেষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্গীণ্ডের স্ষ্টি ও লর করিতে পারেন, যিনি 
আপনার মত রাজাকে মুহূর্তমাত্রে রাজসিংহাঁসনে অভিষিক্ত ও সিংহাসন 
চ্যুত করিতে পারেন, তীহার শরণাপন্ন না হইব, আপনার কৃপাপ্রার্থ 
হওয়া নিতাস্ত মূর্খতীর কাধ্যই হইয়াছে । খাঁহা হউক, মহারাজ ! আমরা 
চলিলাম, এই ব্রাহ্গণমণ্ডলী, রাজসভা, আপনি ও চন্ত্রকূ্্যকে সাক্ষী করিয়া 
অঙ্গীকার করিতেছি যে, “এ জীবনে আর মনুষ্যের উপাসনা করিব না? |. 


আম-করে বৈরাগ্য ২১৭. 


এই বলিয়া! ত্রুদ্ধ আশীবিষের স্তায় সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ব্রাহ্মণদ্বয় তথা হইতে, 
প্রস্থান করিলেন। তাহাদের ক্রোধবহ্নি-স্ফুলিঙ্গ দ্বারা রাজসভ! প্রদীপ্ত 
হুইল | তাহাদের তেজাস্বত! দেখিয়া সভাসদেরাও বিশ্মিত এবং চমকিত, 
হইলেন । রাজাও একজন সামান্ঠ প্রজার রাজপমক্ষে এইরূপ তেজস্থিতা ও. 
নিভীকতা দেখিয়া, মনে মনে ব্রাঙ্গণজাতির বিধাতৃ-প্রদত্ত অধিকাঁর-_- 
স্পষ্টবাদিতা ও স্তায়ান্ুবপ্তিতার প্রশংসা করিয়া, ব্রাহ্মণ অপমানের ভাবী 
অনিষ্ট ফলাশঙ্কীয় ভীতচিত্তে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে পুরন্দরও বিষগ্রমনে পুজ্রের সহিত মিলিত হইয়! বাটার দিকে. 
নৌকাধোগে যাত্র। করিলেন। মধুস্ছদনের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইল । 
সংসারের নশ্বরতা-বোধ তাহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনুকূল হইল। পথে 
পথে পিতা পুভ্রে এ বিবয়ে বহু আলোচনা হইল। ক্রমে তাহারা ভগ্রহৃদয়ে, 
বিষগ্নমনে ও মলিনবদনে যথাসময়ে বাঁটাতে আসির! উপস্থিত হইলেন। 
মধূকুদনের অন্ত চিন্তা নাই । সংসারের অনাসক্তি তাহাকে আয়ত্ত করি- 
য়াছে। তিনি গৃহত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । পিতামাতার অন্থুমতি 
গ্রহণপুর্ধবক সন্ন্যাস অবলম্বন করার বাসনা করিলেন । 

কেহ কেহ বলেন, দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালক মধুন্্দনই আমকর দিবার 
জন্ঠ পিতার সহিত মাধবপাশা! রাঁজবাটা গমন করেন। সেখানে রাজ। 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, সংসারে বীতম্পৃহ হন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার 
সঙ্কল্প করেন! বাটাতে আসিবার পথেই এ বিষয়ে নিরতিশয় আগ্রহের 
ফলে পিতার নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। পরে বাটাতে আসিয়! 

নেক অন্ুনর বিনয়ের পরে মাতার নিকট বিদায় লইয়! মহাপ্রভু চৈতন্ত- 

দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করেন। 

এই মতটী আমাদের নিকট একটু বিচিত্র বলিয়! মনে হয়। কারণ, 
দ্বাদশবধীর বালকের পক্ষে এরূপ তীব্রবৈরাগ্য সচরাচর দেখিতে পাওয়। 
ধার না। একমাত্র শঙ্করাবতাঁর শঙ্করাচার্যের সম্বন্ধেই এরূপ জনশ্রুতি 
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"আছে । যদিও জল্মান্তরীর সাধন ও সংস্কারবলে তাহার এরূপ বৈরাগ্য 
হুওয়! অসম্ভব নহে বলিয়! স্বীকার করা যার, তাহা হইলে তীহাঁকে জন্ম- 
বদ্ধ পরমজ্ঞানী শঙ্কর বা শুকদেবের আসনে বসাইতে হয়! এইরূপ 
মহাজ্ঞানী ও জন্মাস্তর যোগনিদ্ধ পুরুষের পক্ষে শীন্ত্রমধ্্যাদ' লঙ্ঘন করিয়া 
কুলমন্ত্র ও কুলদেবতা! পরিত্যাগ পুর্ববক বৈষ্বমন্্রে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা 
সম্ভবপর নহে । আমরা জানি, ইহাঁদের পুর্বব পুরুষগণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, 
শক্তির উপাঁনক, সুতরাং শীক্ত বলিরা পরিচিত! ইভার পিতৃদেবের 
প্রতিষ্ঠিত ৬কী লীমুক্তি অগ্যাপি কোটালীপাড়ায় বর্তমান আছেন? তিনি ষে 
পরম বৈষ্ণব ছিলেন, একথা তাহার গ্রন্থ দ্বারা স্পষ্টই বুঝণ যাঁর সত্তা, কিন্ত 
তাহার মত জ্ঞানী ও অভেদবাদীর পক্ষে কালী-কষ্ণের ভেদ জ্ঞান থাকা 
সম্ভবপর নহে | তাহা হইলে কালী-কুষ্ণের অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ 
কালীকেই কৃষ্ণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কালীকে বাদ দর বেষ্ণব 
হইতে পারেন না। সুতরাং তিনি শীক্ত ছিলেন, এবং কালী-কুষফ্ে কোন 
ভেদ জ্ঞান ছিল না, এবিষরে কোন অন্দেহ নাই! সুতরাং, মহা্াভূব 
শরণাপন্ন হওয়া বা তাহার শিষ্যত্বগ্রহণের অভিলাষ বৈষ্ণব সম্প্রদারের 
নিতান্ত অযৌক্তিক আগ্রহের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, 
চৈতগ্টদেবের সময় ১৪৮৫ খুঃ হইতে ১৫৩২ খুঃ পর্য্যন্ত । ১৫২৫ খুঃ 
 মধুস্থদনের জন্ম হইলে, চৈতন্ঠদেবের অন্তদ্ধীমের সময় মধুস্দনের বরস 
এ সাত বৎসর মাত্র। আর ১৫৩৯ খুঃ মধুস্থদনের জন্ম হইলে, এ সময় তাহার 
বয়স মাত্র ২ ছুই বশসর হুয়| এই শিশু-বয়সে প্রেমভরঙ্গে ভাসমান হইরা 
নিজের বিবেক অনুসারে চৈতন্তাদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার সঙ্কলের কথা 
বালকোচিত মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই । বিশেষত, তিনি যদি চৈতনা- 
.প্রেমেই গলিয়া যাইবেন, তাহ হইলে মধুমতী পাঁর হইবার সমর চৈতন্তের 
শরণাপন নী হইয়া গঙ্গার স্তব পাঠ করিবেন কেন £ আর, মধুস্দন যখন 
-সন্াী হন, তখন তাহার বয়স ২০ কুড়ি বৎসর, ইহ! সম্ভবপর, এবং 
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আ'চাধ্য পরম্পরায় প্রবাদ হইতে জানা যায় । তখন তৌ চৈতন্তাদেব ভৌতিক 
খদেহত্যাগ করিয়াছেন [সুতরাং মধুস্দনের চৈতগ্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের 
কথা চৈতন্যান্ুরাগী ভক্তবৃন্দের দূরাগ্রহমূলক কল্পনা মাত্র। আমাদের 
দুঢ় বিশ্বীস, মধুস্থদন যে 
“স্‌ শীক্তঃ শিবভক্তশ্চ স এব বৈষ্বোত্তমঃ | 
সংপুজ্য স্তোৌতি যঃ কালীমদ্বৈভীচীরমণবহন্‌ )৮, 
এই সহঅ-নামস্ভোৌত্রের মম্্ন অবগত ছিলেন না, ইহ! বিশ্বীস করিতেও 
আমাদের প্রবৃত্তি হর না| উদ্ধত স্থানের অর্থ এইযে, যে সাধক অদ্দৈত 
বৃদ্ধিতে আমার পুজা! করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সেই শক্ত, সেই শিবভক্ত, 
এবং সেই বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া গণা হর়। সুতরাং, শ্াক্তভিন্ন কেহ পরম- 
বৈষ্ণব হইতে পারে না, ইহাই শান্সের স্থিরসিদ্ধান্ত। এ স্তোত্রেরই ফল- 
শ্রতিতে আছে-- 
“বশয়েদপি কেশবং” 
অর্থাৎ ; যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, সে কেশবফেও্ড বীহৃত 
করিতে পারিবে । অতএব এইরূপ অমোঘ অস্থ হাতে থাকিতে শাঙ্- 
জ্ঞানী মধুস্ছদন জাঁহ্বীতীরে বাঁস করিরা কুপজল পানের স্টার, কুলমন্ত 
পরিত্যাগ করিয়। বৈষ্ঞবমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা করিবেন, ইহা কখনও 
বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভবপর নহে | 
যাহা হউক, এইবার মধুস্থদন বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি। পুটে ভাহার সম্কলিত 
সন্নাসের বিষয় জানাইর়া মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । অনেক 
আঁবদাঁর করিলেন, মাতা কিন্ত কিছুতেই স্বীরূত হইলেন না। হইবেনই ঝ! 
কিরূপে £ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া যাহণকে গর্ভে ধারণও অতিকষ্টে লালন 
পালন করিয়াছেন, সেই নবনীত-কোমল মধুরাকৃতি পুত্রকে অনাথের ন্যায় 
চিরকালের জন্ঠ বিদায় দেওয়া কি কোন সম্ভীনবৎসল' জননীর পক্ষে 
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সম্ভবপর হইতে পাঁরে? বিনয় ও সৌজন্যের আধার, পঙ্ডিতকুল-শিরোমণি, 
মাতৃভক্ত সন্তানের এইরূপ অচিস্তনীয় আবদার শ্রবণ করিয়া, তাহার মাথায় 
যেন আকাশ ভাঙ্গিয় পড়িল, চতুর্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাহার 
নিকট এই ব্যাপার স্বপ্ীবস্থার ন্যায় মনে হইল । 

মধুহ্দন ছাঁড়িবার পাত্র নহেন, পদযুগল ধরিঘা কীন্দতে লাগিলেন, 
তীব্র সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নার তিনি অস্থির হইলেন। মধুস্দনের 
এইরূপ আগ্রহাতিশর ও দৃঢ়সংকল্প দেখিয়! অরুদ্ধতীর ন্যায় পরম পতিত্রতা 
রমণী অনন্যোপায় হইয়া গলদশ্রলোচনে বশিষ্ঠের ন্যায় সংযমী পণ্ডিতাগ্র- 
গণ্য আচার্য্য পুরন্দরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন! আচার্য পুরন্দর 
সহধর্মিণীর এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার মনৌগত ভাব অবগত 
হইলেন। পরে মধুস্দনকে বলিলেন, দেখ বাবা! তুমি অনেক শান্ত 
পড়িয়া, এবং বুৎপন্নও হইরাঁছ, সুতরাং তোমাকে অধিক বপিখার কিছুই 
নাই। কিন্তু দেখ, শাস্্কারের! ব্রাহ্মণের জন্য চাঁরিটী আশ্রম নির্দেশ 
করিযীছেন। ত্রঙ্গচীরী, গৃহী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু । এক একটী আশ্রম 
অতিক্রম করিয়! অপর আশমে প্রবেশ করিতে হয়। তোমার ব্রহ্গচর্ষ্য 
আশ্রম অতীত হইয়াছে | এখন গাহ্স্থ, পরে বাণপ্রস্থ ও তৎপরে সন্ধযাস 
আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় | তোমার এই বয়স সন্স্যাসের উপযুক্ত 
নহে! বিশেহতঃ, দেবধণ, খধিধণ ও পিতৃণ নামক খণত্রয় পরিশোধ 
না! করিয়! সন্নাসাশ্রমে প্রবেশ কর! শীস্ত্রবিরুদ্ধ। যাগধজ্ঞাঁদি দ্বারা দেবখণ, 
দাঁন, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা খধষিখণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পতৃখণ পরিশোধ 
করিতে হয়] আরও দেখ, বুদ্ধ পিতা ও মাতার সেবা! শুশ্রযাই পুত্রের 
পরম তপস্যা । তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা! যুক্তিযুক্ত 
নহে। এইরূপ নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার, 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তীব্রবৈরাগ্য সম্পন্ন মধুস্দন ভুলিবার ছেলে নহে। 
ভিনি বিশেষরূপে আবদার করিয়া! পিতামাতার করুণাপ্রার্থী হইলেন ।, 


আম-করে বৈরাগ্য ২২১ 


পিতৃবাডক্যর প্রতিবাদ কর! সঙ্গত নহে বলিয়! কিছুকাল তুতীস্তাবে থাকিয়! 
সঞ্ক্ষেপে এই কয়েকটা মাত্র কথা বলিলেন । 

মধুস্থদন বলিলেন, পিতঃ ! আপনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহা আমার হৃদর-চিত্রপটে অস্ষিত রহিয়াছে । আপনিই ত বলিয়াছেন 
যে, শ্রুতিতে আছে, যেই দিন বৈধাগ্য হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা অবলম্বন 
করিবে ( “যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেত” )1 স্থতরাং, পিঞজরাবন্ধ 
বিহঙ্গের ন্যায় আমাকে সংসার-পিঞ্ররে আবদ্ধ বীখিয়া, 'আমার স্বাধীনত। 
ও আত্মার ব্যাপকতা সঙ্কুচিত করিতেছেন কেন১ সস্তানবৎসল, 
অনিমিত্তক হিতকামী পিতামাতার পক্ষে সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণের 
প্রতিপক্ষ হওয়া উচিত নহে ! আর, বুদ্ধ পিতামাতার সেবা যে পরম ধন্ম, 
তাহা আমি আপনার নিকট পূর্বেই উপদিষ্ট হইয়াছি। আপনীরা মনে 
করুন, আমি যেন জন্ম গ্রহণ করি নাই, অথবা জীবিত নাই। আপনাদের 
ভরণপোষণ খা সেবা গ্ুশ্ষার কোন ক্রটা হইবে বিবেচন করিলে, আমি 
আপনাদিগকে এইরূপ অন্থুরোৌধ করিতাম না । আপনাদের অন্যান্য কৃতী 
পুত্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাহারাই আপনাদের সেবা করিয়া ধনা হইবেন। 
আমি আপনাদের অরুতী সন্তান, আমার ভাগ্যে প্ররূপ সৌভাগ্য ঘটিল না 
বলিয়া আমিই হুঃখিত! আপনার যে শিষ্য-শাখাও ভূসম্পত্তি 
আছে, আমিও ভবিষ্যতে তাহার একজন উত্তরাধিকারী বটে। 
আপনাদের. ও কুলদেবতাঁদের সেবার জন্য এঁ সম্পন্ভিই পধ্যাপ্ত হইবে, 
স্থতরীং, ভরণপৌধষণেরও কোন ক্রুটা হওয়ার সম্তীবনী নাই! আমি বিবাহ 
না করিলেও আপনাদের আশীর্ধাদে বদি ভগবদুপাসনায় সিদ্ধকাম হইতে 
পারি, তাহা হইলে আমার দ্বারা আপনাদের নাম বিলুপ্ত হইবার কোন 
আশঙ্কা নাই। আমার বংশ না থাকিলেও আমার দ্বারা আপনাদের নাম 
সাধারণের নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । আপনাদের এই স্বার্থত্যাগ 
ও উদারতা এই মহাঁন্‌ বংশকে একটী উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! দিবে। 


২২২ কাশ্যপ-্ব শ-ভাহরে 


বিশেষতঃ, আমার ভ্রাতৃবংশের উপযুক্ত কৃতী সম্তানগণই আমার অপতা- 
স্থানীয় হইবে । আমার এই উগ্যমও সঙ্করে বাধা প্রদান করিলে, আপনার 
অমূল্য উপদেশ রাশি ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় নিম্ষল হইবে । আফি 
যেখানে যে ভাবেই থাকি, আপনাদের চরণযুগলই আমার অভীষ্ট সাধনে 
প্রধান অবলম্বন হইবে। আপনাদের অমোঘ আশীর্বাদ ও পদরজঃ মস্তকে 
ধারণ করির! গমন করিলে, কোন বিদ্নই আমাকে ভীত করিতে বাঁ অভীষ্ট 
কাধ্য সাধনে বাঁধা দিতে সমর্থ হইবে নী] আপনার! প্রত্যক্ষ দেবতা, 
আপনার! প্রসন্ন হইলে আমার কিছুই দুপ্রাপ্য হইবে না। এইরূপে 
বহুকাতর প্রার্থনায় মহাঁমনীষী পুরন্দরাঁচীধ্য পত্বীকে সম্মত করিয়া অগত্যা 
তাহাকে সন্্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন। 

মহামতি মধুস্দন পিতামাতার অন্থমতি প্রাপ্ত হইরা আনন্দিত চিত্তে 
শুভমুহূর্ত ও শুভলগ্নে যাত্রা করিরা সন্ন্যাস গ্রহণ বাসনায় বাঁটী হইতে 
রওয়ানা হইলেন। মনে করিলেন, বিশ্বেশ্বরের রাজধানী, পরম পবিত্র 
মুক্তিক্ষেত্র কাশীধাম ভিন্ন অন্ত কোথারও উপযুক্ত গুরু পাওয়া যাইবে না, 
স্থতরাঁং, কাশীধাম যাঁওয়ারই সঙ্কল্প করিলেন। বাঁটা হইতে দণ্ডবত প্রণাম 
করিতে করিতে ৬কাঁশীধামের উদ্দেশ্তে গমন করিলেন ৷ বস্ততঃ, তৎ্কালে 
শ্নেচ্ছাক্রমণে উপদ্রত হইলেও শান্ত্রচচ্চীয় ও সাধুজন সম!গমে ফাশীর গৌরব 
অক্ষুপ্ণ ছিল। কাশীধাম বে পৃথিবীর অন্তভূক্ত নহে, "্পনক, সনন্দ গ্রভৃতি 
্রহ্মবাদী খবিগণের ন্যায় পার্থিব-স্থখনিস্পৃহঘ যোৌগিগণই তাহার পরিচয় 
দিতেছিলেন। তখনও কোথাও বা বিশুদ্ধ স্বমধুর সামগাঁন দ্বারা, কোথাও 
বা প্রাতঃন্ায়ী সাধুগণের স্তোত্র পাঠ দ্বারা ভাগীরথাকুল মুখরিত হইত |. 
কোথাও, স্বর্গসোপান-পঙ্ক্তির ন্তাঁয় উন্নত সৌপান শ্রেণী, কোথাও. 
প্রমথগণ্র স্থাঁয় দণুধারী দণ্ডাচার্য্যগণ -কাশীর অপূর্ব শোভা বিস্তার 
করিতেছেন ৮.(কোথাও মীমাংসকা চার্যগণ-যাগকর্মে-র্যাঁপৃত) কোথা, 
পল্লাসনোপুরিষ্ট ,নিভূতি-ভূবণ  যৌগিগণ অমাধিমগ্ণ,- কোথাও কুলপত্তিক 


আম-করে বৈরাগ্য ২২৩৮, 


সভার অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় ব্যাপৃত,। কোখাঁও অদ্বৈতবেদাস্তি- 
কেশরিগণের হুঙ্কারে দ্বৈতবাদি-মত্তমীতঙ্গগণ সন্ত্রস্ত । কোথাও নৈয়ায়িক-. 
গণের আন্ফালন, কোথাও তিলকধারী বৈষ্বাচাধ্যগণের ভক্তির, 
উচ্ছ্বাসে কাঁশাধাম ভরপুর। বস্ততঃ, বিভিন্নমতাঁবলম্িআচীধ্যগণের 
এরূপ সমন্বর পৃথিবীর আর কৌথাও নাই। ভগবান্‌ বিশ্বনাথ অদ্ধনিমীলিত- 
নেত্রে এই সকল বিচিত্র অভিনর দশন করিধা অন্পূর্ণার সহিত রাজ- 
সিংহাসনে সমাসীন। মধুস্থদনের শ্রুতপুর্ধ কাশীমাহাত্ম্য তাহাকে আকর্ষণ 
করির। বিশ্বেশ্বরের ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার জন্ত যেন প্রেরণা করিল। 
মধুস্দন অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত পথে কাঁশীর অভিযুখে চলিলেন। মধুস্দনের 
সঙ্গে পাথেয় কিছুই শাই। পথি মধ্যে ব্রাঙ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
চলিতে লাগিলেন! ক্রমে অনেক দুর অতিক্রম করিরা একটী নদীর 
নিকটবন্তী হইলেন । এই নদীর বিশালতা দর্শন ও গভীরতা অন্ুমাঁন করিয়] 
নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। তীহার গভীর গজ্জন ও তরঙ্গভঙ্গী দেখির! 
মধুক্দনের দুখ মলিন হইল | ভাবিলেন, কি উপাঁরে ভীষণ জলজস্ত পরিকৃত 
তৃদধর্ষ এই নদীকে অতিক্রম করিবেন। তীরদেশ নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ, 
নিকটে কোন পারাপারের ব্যবস্থা নাই। থাকিলেই বা কি হইবে, 
মধুন্ছদন যে পাথের বিহীন, তাহাকে কে পার করিরা দিবে ? 


জঞ্রল্জদন্নেল্ল সদ্পী তবভ্তি প্রন । 


মধুস্থদনের সকল আশা ফুরাইল, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভাঁবিলেন, 
এ বিপদে আমাকে কে রক্ষা করিনে ১ অনেক চিন্তা করিয়া স্থির 
করিলেন, যাহার নাঁম স্মরণ করিলে ভব-সাগর পার হওয়া যায়, তিনি কি 
আমাকে এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিবেন নাঃ যদি পার হইতে না 
পারি, ৮ভগবানের নাম করিল এইখানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, 
এই ভাবিয়া ব্যাকুলভাবে গঙ্গস্তোত্র পাঠ ও গঙ্গামন্্র জপ করিতে, 
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মধুস্দনের নদী অতিক্রম ২২৫ 


করিয়” তোমার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুষি ত্রন্মকত্যার পাপভাগী 
হইবে। 

ভক্তবৎমলা দ্রবময়ী ভগবতী গঙ্গাদেবী মধুস্থদনের কাতর প্রার্থনায় 
অত্যন্ত আরু্ হইলেন। জগন্মাতা ভক্ত সম্তানের নিকট আত্ম-গোপন 
করিতে পারিলেন না! তখন স্বকীয় জ্যোতিশ্ময়ীমুস্তি প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন, বৎস ' আমি তোমার স্তবে সন্ত হইয়াছি, বর প্রার্থনী কর। 
মধুস্থদন, ভগবতীর অলৌকিক-মুস্তি দর্শন করিয়া একেবারে তন্ময় হুইয়' 
“গলেন,কিছুক্ষণ পরে প্রাণের আবেগে ভক্তিভরে বাম্পগদ্গদ কণ্ঠে পুনরায় 
স্তবে প্রবৃন্ত হইলেন। স্তোত্র পাঠের পরে বলিলেন, মাতঃ! আমার 
সংসারে আসক্তি নাই,ভোগৈশ্বধো স্পৃহা নাই,আমি কি বর প্রার্থনা করিব » 
তবে তুমি বদি সন্থষ্ট হইয়া থাক, একান্তই বর দিতে অভিলাষ করিনা 
এক, তাহা হইলে, এই বর দেও যে, যেমন দয়! করির1 আমাকে এই ক্ষুদ্র 
শদী পার করিয়া দিপে, তেমন এই ভুস্তর ভবসাগর পারেরও ব্যবস্থা কলিয়! 
দাসকে কুতার্থ কর। দেবী বলিলেন, বৎস! আমি শাশীর্বাদ করিতেছি, 
তোমার অভাষ্ট পুর্ণ হইবে, তুমি পৃরিবীতে অদ্বিতীর সাধক ও গ্রস্থকার 
_ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাঁভ করিবে । 'আর, তোমার এই অসাধারণ সাধনার বলে 
'আমার সাক্ষাৎকার লাভের স্মৃতির জন্য তোমার নামে এই বিশাল তরঙ্গ- 
সঙ্কুলা মানদী “মধুম ভী? নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মধুস্থদন বলিলেন, মাতঃ! 
বদিও আমার সংপারে আসক্তি নাই, তথাপি 'মার একটা প্রার্থনা এই বে, 
আমার পিভৃবংশের কোন ব্যক্তি বেন এই নদীতে পড়িয়া বিপন্ন না হুয়। 
দেবী “তথা স্”” বলিয়া অস্তর্ঠিত হইলেন । এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, 
মধুস্দন “মধুমতী” নামক যৌগসিদ্ধি লাভ করিরা দেবীর দাক্ষাৎকারে 
সমর্থ হইয়াঁছিলেন, সেই স্থৃতির জন্যই দেবী এই নদীর নাম “মধুমতী”” 
রাখিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তস্ত্রে অবগত আছি, মধুসুদনের বংশীয়েরা 
দুই বার নৌকা ডুবি হইয়া এই নদীতে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্ত কেহই 


৫ 


২২৬ কাশ্ঠপ বংশ ভাস্কর 


বিপন্ন হন নাই। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারে মধুন্দনের বরের যাথার্থ্য উপলব্ধি 
হইতেছে । মধুস্দনের বংশের প্রত্যেকেই এই সংবাদ অবগত আছেন, 
এবং এই বরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বীস স্থাপন করিয়া ঝড় তুফানের সময়ও 
ক্ষুদ্র নৌকাযোগে এই বিশাল তরঙ্গ-সঙ্কুলা নদী পার হইতে সাহসী হইয়া 
থাঁকেন। মধুন্দনের এই অলৌকিক-চরিত্রকাহিনী তাহাকে চিরকালের 
জন্য অমর করিয়া রাখিয়াছে। বরপ্রাপ্ত ধুস্দন, সানন্দচিত্তে শাণোল্লিখিত 
মহাঁমণির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে বারাণসীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 
প্রাচীন্দিগের মুখে শুনিয়াছি যে, মধুস্দন দেবীর বরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিতে করিতেই মহাঁনদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 


ব্গাস্পীতাসেন আঅঞ্রুস্্ন্ন | 
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মধুনুদন ধীরে ধীরে পদত্রজে নান! নদ, নদী, গ্রাম, নগর ও অরণ্যানী 
অতিক্রম করির। কাঁশাক্ষেত্রের পূর্বপারে উপনীত হইলেন। দূর হইতে 
বিশ্বেশ্বরের রাজধানী কাঁশীধামে কৈলাঁদশিখরের ন্যাঁর অত্যুন্নত ধবজ 
পতাকাশোভিভ বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অভ্রভেদী দেবমন্দিরের সমুন্নত চূড়া, 
স্ুবৃৎ অট্রালিক1 সমুহ, ও কলি-কলুষহারিণী কল কল নাদিনী ভগবতী ভখগী- 
রণীর অপুর্ব শোভা দর্শন করিয়া, ভক্ত মধুস্থদনের চিত্ত বিগলিত হইল: 
সমীরণ-সমুদ্ধেলিত ভাগীরথীর তরঙগমীলা বেন বাহুবিস্তার করির়! প্রিরপুত্রকে 
ক্রোড়ে লইবাঁর জন্য আহ্বান করিতেছে । মধুক্থদন এই সকল প্রাকৃতিক 
নয়ন-মনোহাবিনী শৌভা দর্শন করিতে করিতে অভিলধিত কাঁশীক্ষেত্ে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভক্তগণ গঙ্গান্নান করিয়া সন্ধ্যা, 
তর্পণাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনাস্তে বিভূতিভূষিত দেহে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ 
পূর্বক “হর হর বম্‌ বম্‌ শিব শস্তে! জয় মহাদেব জয় কাশা বিশ্বেশ্বর” 
ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতে করিতে বিশ্বেশ্বর দর্শনে দলে দলে ছুটিতেছে, 
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ও আকুল প্রাণে সজল নয়নে “বাবা বিশ্বনাথ ত্রাণ কর” বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক গঙ্গোদকসিক্ত রাশি রাশি ত্রিপত্র বি্বপক্র বিশ্বেশ্বরের মন্তকোপরি 
প্রদান করিতেছে! কেহ বা নানা উপহারে বিশ্বেশ্বরের অর্চনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । কেহ বা দারিদ্র্যবিনাশিনী অব্পূর্ণার কৃপা প্রার্থী হইয়া, পৃজা, 
স্তোত্রপাঠ ও সপ্তশতী পাঠে একা1এচিত্ত হইয়াছে | কেহ বা গঙ্গান্নান করিয়া 
স্তোত্র ও উপনিষদাদি পাঠের সুমধুর ধ্বনিতে ভাগীরণীকুল মুখকিত 
করিয়াছে । কোথাও যাগ্যজ্ঞ, কোথাও বা শীস্তি-্বস্ত্যয়নাদি কর্ম, 
কোথাও গৈরিক বসনধারী সন্যামীর দল, কোথাও দপ্ডিগণের অপূর্বব 
সম্মিলন, কোথাও যোগনিদ্রাগত যোঁগিগণের অপূর্ব সমাবেশ, নবাগত 
মধুস্দনের চিত্ত আকর্ষণ করিল। মধুস্দন কাঁশীতে বেদান্ত পড়িতে 
আসিরাছেন, তাহার সঙ্গল ছিল, ন্যারশান্ত্রপরিমার্জিত বুদ্ধি দ্বার! 
অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত স্থাপন করিবেন । অসীধারণধী মধুস্থদন 
নার, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেধিক প্রভৃতি প্রাচীন দ্বৈতবাঁদের সহিত 
ভক্তিরস মিশ্রিত করিয়া, ্গীরসাগ্র মধনৌদ্ধ'ত পীযৃব-মধুর অকাট্যযুক্তি ও 
প্রমাঁণসমন্থিত একখানি অদ্বৈতখগডন বা দ্বৈতবাদমূলক গ্রন্থ রচনী করিবেন, 
বাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সর্বসম্প্রদায়ের স্ধীগণ পরস্পর বিরোধ পরিহার 
পুব্বক পরম পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। ছ্দ্বৈতবাদের রহস্যগুলি জদয়ঙম না 
হইলে, তাঁহার খণ্ডন করাঁ*্যায় না| সুতরাং দ্বৈতবাঁদ স্থাপন করিতে 
হইলে প্রথমে প্রতিকূল বেদ্বস্তবিগ্ভার প্রয়ৌজন । 


কা্ীীশ্বামেেন্ তাক লিক অবস্থা | 


এই সময়ে কাশীধাম পৃথিবীর বিদ্চাপীঠের কেন্তুস্থান ছিল। তখন, এখানে 
ভুবন-বিখ্যাত নানাশীস্ত্রদর্শী আচাধ্যগণ স্বস্ব মত সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর । 
মীমাংসক, নৈরারিক, ও বেদাস্তিগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া শীস্ত্রবিচারে 
প্রবৃন্ত। এক এক জন অধ্যাপক দিকৃপাঁলের ন্যায় এক একটা মতবাদের 


হ২৮ কাশ্প-বংশ-ভাঙ্কর 


মর্ধযাদা ক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। শাস্ত্রী়বিচার, শ্রস্থপ্রণরন, 
ও শিষ্যপরম্পরার এর সকল মতবাদ ক্রমেই পুষ্টও দৃঢ় হইতেছিল। এই 
সময়ে রামতীর্থ, উপেন্দ্র মরন্বতী, মাধব সরম্বতী, নারায়ণ ভঙ্ট, নৃসিংহীশ্রম, 
'অপ্পয় দীক্ষিত, জগন্নাথ আশ্রম, কুষ্ণতীর্থ, বিশ্বেশ্বর' সরস্বতী প্রভৃতি 
ম্কামানা পণ্তিতমগ্ডলী কাঁশীধামকে অলঙ্কৃত করিরাঁছিলেন। মধুসূদন, 
ইহাদের মধ্যে কোন্‌ বোগাতম বাক্তিকে গুরু বলিরা বরণ করিবেন, 
ইহ তাহার চিন্তীর বিষয় হইল । তিনি ক্রমে ক্রমে সুপ্রসিদ্ধ পত্ডিতগণের 
প্রত্যেকের সহিতই দেখা করিলেন ও তুই একটী শাস্্ীর কথার "আলোচনা 
করিলেন । পরে পঞ্ডিতপ্রবর রামতীর্কেই বিশেষ যোগ্য ব্যাক্ত মনে 
করিরা তাহারই শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেন! শ্টারশান্্র্ধারা পরিমাক্জিতবুদধি 
মধুস্থদন যেমন অভিলাধীনুরূপ গুরুপ্রাপ্ত হইয়া সন্তষ্ট হইলেন, রামতীর্থ ৪ 
সেইরূপ স্থুসংযত, সদাচারী, বুদ্ধিমান ও ব্যুৎ্পন্ন একটা ছাত্র পাইয়া অধ) 
পনীর সাফল্য অনুভব করিলেন। কাশীধামে ততৎকালে কিরূপ শান্্চঙ্জার 
উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এখন কল্পনায়ও আনা যায় না। পণ্ডিতকুল ধুরন্ধর 
শ্রীমদ বল্পভাচার্ধ্য শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রবর্তন করিতে গিয়া, পপ্ডিতমগ্ুলীর 
নিকট সধাদৃত হন নাই | মহাপ্রভু চৈতন্ঠদেবও বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত কাগা- 
ক্ষেত্রকে ভক্তি ও প্রেমের বন্তায় প্লাবিত করিতে সমর্থ হন নাই | বস্ততঃ, 
কাশাধাম তখন বিগ্ঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রধান নৃত্যশালা বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল । মধুস্দন নিশ্চিন্তমনে বিছ্ভাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাতঃ- 
কালে গঙ্গান্নান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান, শরীর রঙক্শীর জন্য ভিক্ষা- 
চধ্যাভিন্ন একটু সময় ও শাক্সীলোচনা ব্যতিরেকে অতিবাহিত করেন নাই । 
গুরুর উপদেশবীজ স্ুক্ষেত্রে পতিত হুর অল্পদিনেই অন্কুরিত হইল | মধু- 
সদন সাঁধনাবলে অন্পদিনে ও অল্লীয়াসেই বেদান্তের গুঢ় তাঁৎপর্ধ্য অবগত 
হইতে সমর্থ হইলেন। জন্মীস্তরীর-সংস্কারবলে তাহার পঠিত গ্রন্থসকল 
পুর্বালৌচিত গ্রন্থের তায় সুগম হইল | গুরুর উপদেশ শ্রবণ এবং আলোচন 


কাশীধামের ভাতকালিক 'অবন্ত ই২৯ 


দ্বার! তাহার তত্বাবধারণ ও নির্ণীত তত্ব অনুভবের জন্য হৃদয়ে ধারণ করির!, 
তিনি বেদান্তের আত্মসাক্ষাতকারের অন্তরঙ্গ-পাধন শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিলেন। অন্যান্ত শিষ্যাগণ মধুস্থদনের এইরূপ 
অলৌকিক শক্তি দেখিয় ঈর্ষা করা দূরে গাকুক, তীহার প্রতি অতাস্ত 
আক্ুষ্ট হইলেন, এবং সন্দিগ্বস্থলগুলি ভীহাঁর নিকট মীমাংসা করিয়া লইবাঁর 
স্থযৌগ পাইলেন । 


অব্যাহতভাবে শাস্ত্চ্চ। প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, ততৎকালে কাঁশীক্ষেত্র 
একটা ভীষণ সক্কটাপন্ন শবস্থার পতিত হইয়াছিল । শুনা যাঁয়, মুসলমানদের 
ধন্শীন্ে নাকি লিখিত আছে যেমোলাদের রাজদ্বারে বিচার নাই । সুতরাং, 
শ্যৌগ পাইয্সা মোল্লাগণ ধর্মপ্রচারার৫থ নিজেরা বা ঘাঁতুকের দ্বারা সন্ন্যাসী- 
গণকে নিধন করিত| বাঁকৃশক্কিহীন, 'আত্মরক্ষণে অসমর্থ, সাঁধারণ জীব- 
স্তর স্াঁয় ইহার্দিগকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হইত যে, অনেক সময় 
গঙ্গার স্বচ্ছসলিলরাশি ও ব্রঙ্গরন্তে রঞ্জিত হইত | শীস্তীচার্মাও সাধুসন্নাসীগণ 
এই সময়ে অতি শঙ্কিতভাবে প্রীণের আঁশী একনপ ত্যাগ করিয়াই কাঁশী- 
পামে বাস করিতেছিলেন।! তখন প্লেচ্ছরাঁজা ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস 
করিয়া বলিয়া আছে । দস্থ্য তশ্করের প্রকাঠ্যভীবে উপদ্রব সম্পূর্ণপে আত্ম" 
প্রকীশ করিতেছে, স্কলেন্স মুখ মলিন, বিষাদগ্রাত্ত | ইহা দেখিয়া মধু- 
সদনের নির্বিকার চি্তও রিকৃত হইল । প্রতীকারের কোন উপায় না! দেখিয়। 
তিনি চিন্তিত হইলেন। কেবল বিশ্বেশ্বরের উপর 'আত্মনির্ভর করিরা, 
শীস্্চিন্তীয় কালষাপন করিতে লাগিলেন | 


হিন্দুর নিতান্ত দুর্ভাগ্য ! বিধাতা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল। 
অতীত রাষ্ট্রবিপ্লবের মন্মস্থদ-কাহিনী স্থৃতিপথ হইতে সুছিয়া ফেলিলেও 
ভারতের বর্তমান অবস্থা লক্ষা করিলেই উহ বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে । 
বর্তমান সময়েও মধ মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুর প্রতি 


২৩০ কাশ্তপ-বংশ-ভাঙ্কর 


যেরূপ অত্যাচার-কাহিনী শুনা যায়, তাহা, আমাদের ন্যায়পরায়ণ 
ব্রিটিশ রাজ্যে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখনও 
মধ্যে মধ্যে ভারতের নাঁনাস্থানে, বলপুর্ধক হিন্নু্রমণী হরণ ও তাহার 
প্রতি পাশবিক অত্যাচার, প্রকাশ্তঠ দিবালোকে লুষ্ঠন, গৃহদীহ ও 
রোমাঞ্চকর নরহত্যার কার্ধ্য প্রারই শুনা! যাইতেছে ; অধুনা আমাদের 
স্থুস্ভ্য ও প্রবলপরাক্রীন্ত প্রজীবৎসল ইংরেজগবর্ণমেণ্টের স্ুশীসনে এই 
সকল অত্যাচার ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে । | 


যাঁহী হউক, ততৎকালে কাশীর পরস্পর বিবদমান ধন্ধীচার্্যগণের সম্বন্ধে 
আমাদের একটী বক্তব্য আছে | মদমন্ত-মাতঙ্গগণের ন্যায় পদ পর বিরোধী 
প্রবলপরাক্রান্ত বিচারমল্ল 'আচাধ্যগণ এইরূপ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন 
কেন? নিজ নিজ পক্ষসমর্থনের জন্যই বা এত প্রবল আ'কাজ্ষী কেন? 
যিনি যুক্তিতকের অতীত, মানবের সামন্ত বুক্তিতর্কের দ্বার! প্রমাণিত পথই 
সেই ভগবত প্রাপ্তির উপাঁর, ইচ্ভারই বা নিশ্যয়তা কিঃ আর একজন 
বুদ্ধিমান তো অনারাঁসেই মেইমত খণ্ডন করিতে পারে, আবার তাহার মতও 
তদপেক্ষা বোগাভম ব্যক্তির বুক্তিদ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে । 


“চকিত মভিধতে শ্রুতিরপি”। 


অর্থাৎ ক্রতিও দিশ। ন! পইরা স্বরূপবর্ণনায় অসমর্থ হইয়া যেন ভীত 
চকিতভাবে 'অনির্বচনীর, ডুজ্ঞের,। অবাডমনসগোচর, অপ্রতক্য প্রভৃতি 
কতকগুলি বিশেষণ দিরা আত্মরক্ষা করিয়াছেন। আমরা বলি, ষিনি 
নাম ও রূপ বর্জিত, নিগুণ, নিক্রিয়, সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, বাহার 
সত্তার জগতের সম্ভী, যাহার আদিও নাই অস্তও নাই, তাহার আবার 
স্বরূপ কি? এই স্বরূপ নির্ণয়ের জন্ত এত জিশীষা কেন ? এত মাথা ব্যথ! 
কেন? যেবস্ত সাধন লভ্য, তাহাকে সাধনের দ্বারা লাভ করিবার চেষ্টা 


কাশীধামের তাৎকালিক অবস্থা ২৩১ 


ক্র। বাগ্বিতণ্ড, গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধি, ও পরমত নিরাকরণের চেষ্টীয় 
'অমুল্যকাল অতিবাহিত করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য) নহে। 

তগবংপ্রাপ্তির শাস্ত্নি্দিই পথ অনেক । দেশ, কাল, পাত্র, অনুসারে 
এই পথের পার্থক্য হইয়া থাকে । কিন্ত 


“নৃণীমেকো গমাস্মসি পয়সীমর্ণৰ ইব” 
অর্থীৎ--খাঁল, বিল, নদী প্রভৃতির জলরাশি যেমন একমাত্র সাগরেই গির! 
পন্তিত হয়, সেইরূপ পথ ভিন্ন হইলেও তাহার গমাস্থান এক 1 নৌকায়, 
রেলে, স্টামারে বা পদব্রজে যেরূপেই গমন করনা কেন, এক গমাস্থানেই 
পৌছাউরা দিবে । শ্রুতিও বলেন-__- 
“যথা নগ্ঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্ডি নামরূপে বিহাঁয়” । 
অর্থাৎ --গ্রবহন্ধালা ন্দী যেরূপ নাম ও জপ পরিত্যাগ করিয়। সমুদ্রে 
মিলিত হর, সেইরূপ বিদ্বানগণণ্ নাম এবং রূপ পরিত্যাগ করিয়া, সেই 
পরাৎপর, দিব্য, পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া খাকে । তবে এইরূপ মহামনীষি- 
গণের মতভেদের কারণ কি, সেজন্য বিরোধই বা কেন £ 
একটু চিন্তা করিলেই অনারাঁসে ইহার উত্তর দেওরা যাইতে পারে। 
আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে কোন নিন্দিষ্ট 
স্থানে অল্লসময়ে অন্পক্লেশে গমন করিবার জন্য যখন একটী রেল লাইন 
প্রস্তুত হর, তখন একজন ইঞ্জিনিয়ার গিয়া এ স্থানের একটা নকৃস প্রস্তত 
করে। তাহাতে কত মাইল ব্যাপী রেলপথ হইবে, কোন্‌ কোন্‌ পথ 
ন্মতিক্রম করিয়া যাইবে, করটা নদী বা খাল পড়িবে, কয়টা সেতু হইবে, 
লাইনটা কত উচ্চ হইবে,ও কত টাঁকা খরচ হইবে এবং কতদ্দিনে উহা সম্পন্ন 
হইতে পারিবে, ইত্যাদি দ্বিষয় নকল উহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হয় | 
ইহার পরে, যখন আর একজন ইঞ্জিনিয়ার উহার তাদস্ত করিতে যায়, তখন 
এঁ নক্সা কাটিয়া ছাঁটিরা এ লাইনের একটা নুতন নকৃস! তৈয়ার করিয়! 


২৩৪ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


গুরু ও বেদীস্তুবাক্যকে বিশ্বস্ত পথপরিচায়ক মনে করিরা, তহুপদেশান্- 
সারে গন্তব্য পথে গমন করিও, মহাপ্রলয়েও তোমার বিনাশ হইবে না । 
ভগবদ্ভক্তভিরসায়ন তোমার জরা ও ব্যাধি বিনাশ করিষা, তোমাকে 
স্বপ্রাকাশ জ্যোতীরূপে পরিণত করিবে। 


আল্লান্ন্দ্হ বঞ্লী আজো । 


এদিকে মধুস্দনের বেদীস্তবিষ্ঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের অনিত্যতা' 
বোধ তাহার হৃদরে দুঢ়মূল হইর! সাংসারিক মায়াবন্ধন ক্রমেই শিথিল 
করিতে লাগিল। অপর দিকেও তেমন মধুস্দনের অদর্শনে তীহার পিতা, 
মাতা, বন্ধু, বান্ধব, সকলেরই হৃদরে ভবিষ্যদাশীর নৈরাগ্ঠ্য ক্রমেই ঘনীভূত 
হুইতে লাগিল। কেহ মনে করিলেন, এখন যৌবনের মধ্যাহ্ন সময়ে হয় ত 
ক্ষণিকবৈরাগ্য শিথিল হইরা সংসারের ভোগাসক্তিতে মধুক্দনের প্রথণ 
আকাজ্জা হুইয়ীছে। কেহ ভাবিলেন, শাশীনবৈরাগোর স্যার ক্ষণিক- 
বৈরাগ্যের প্রেরণার মধুস্দন গৃহত্যাগী হইয়াছেন, এখন হয় ত চেষ্টা 
করিলেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পিতা মাতা মনে করিলেন, এহ 
কঠোর গর্ভধারণক্লেশ, লালন পালনে স্সেহ ও বাঁসল্যের কঠোর অগ্রি- 
পরীক্ষা, শান্ত্রজ্ঞ ও পিতৃ-মাতৃভক্ত মধুস্দন কখনই ভুলিতে পাবে নাই। 
যাদবানন্দ মনে করিলেন, আহার, বিহার, শাক্্ীধ্যয়ন প্রভৃতি কাধ্যে সর্ধদ' 
লক্ষণের হ্টায় অনুগামী, বিশ্বাসের একমাত্র পাঞন্জ, রহস্যালাঁপের একমাত্র 
অকৃত্রিম বন্ধু, কর্তব্য নির্ণয়ে পরম সচিব, আদেশ প্রতিপালনে প্রিরশিষ্য 
ও জ্োষ্টান্ুশীসন নিরত, অকৃত্রিম স্লেহ ও আশীর্বাদ ভাঁজন, পরম কল্যাণ- 
নিলয় মধুস্থদন, আমার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না । আমি বিশেষ- 
রূপে অন্ভরোধ করিলে, সে নিশ্চয়ই আমার কথায় সম্মত হইবে। সকলে 
মিলিত হইয়া এইরূপ বহু আলোচনা করিলেন, এবং পরিশেষে মধুস্দনকে 
ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য বলিয়! স্থিরীকৃত হইল । যাদবানন্দ 


যার্দবানন্দের কাশী বাত্র ২৩৫ 


নিজেই তাহাকে আনিতে যাইবেন বলিয়। স্থির করিলেন, তাহাও 
সকলেরই অনুমোদিত হইল । যাদবানন্দ পিতা, মাত ও অন্ঠান্ত গুরু জনের 
পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 
যাত্রা কাঁলে দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরন্নরাঁচাধ্য বলিলেন, দেখ যাদব! আমার 
শেষ কথা এই যে, যদি কোনরূপেও মধুন্ছদনকে ফিরাইয়! আনিতে না পার, 
তাহ! হইলে তুমি তাহার আকর্ষণে বুদ্ধ পিতামাতাঁকে পরিত্যাগ করিও না, 
'অবগ্ত ফিরিয়া আসিবে। 

ভ্রাতৃবংসল যাদবানন্দ পদব্রজে পথি মধ্যে নানাস্থানে ত্রীঙ্গণ গৃহে 
আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক নানা নদ, নদী, গ্রাম, নগর, অরণ্যানী ও হিংস্রজস্ত- 
সমাকুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, মনের আবেগে কাশীধামে উপনীত 
ভইলেন। কাশীর অপুর্ব ও অলৌকিক সৌন্দর্য তাহাঁর নরন ও মনকে 
আকষণ করিল। যাদবানন্দ ভাঁবিলেন, এই পরম রমণীর পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র 
বারাণসী ধাঁমে যাঁহাঁপ| আগমন করে, পার্থিব-সৌন্দধ্য ও ভোগরাশি 
তাহাদিগকে কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। খদি কাহারও জন্মাস্তরীয় 
বহুপুণ্যফলে এই বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বারাণসী ধাঁমে আগমনের সৌভাগ্য 
ঘটে, তাহ হইলে সে কি জাহুবীতটে বাস করিয়া কুপজল পানের গ্টায় 
পার্থব স্থখে আকুষ্ট হইতে পারে? কাশীধামের পবিত্রতা, রমণীয়তা, 
সাঁধু ও বিদ্বজ্জনসংসর্গ এবং ভক্ত সমাগম দেখিরা তিনি সংশয়াকুল হইলেন । 
ভাবিলেন, আমার উদ্দেষ্ট কি সফল হইবে? আমার এই অসীম উদ্যম ও 
অসাধারণ পরিশ্রম কি সার্থক হইবে? 

বাদবানন্দ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মধুস্ুদনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। বনু পাণ্ডত ও বিগ্যার্থীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়] মধুস্ুদনের 
সন্ধান পাইলেন। পরে মধুস্থদনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি 
একটী কক্ষমধ্যে নিজনে শাস্তরচিস্তীর নিবিষ্ট, বাহ্য-জ্ঞানশৃন্য । চতুর্দিকে 
চতুবপ্রির স্াঁয় স্ত,পীক্ৃত বেদান্তগ্রন্থ সমূহ! তাহার মধ্যে তেজঃপুজ- 


২৩৬ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


কলেবর পঞ্চমাগ্রির ন্ঠার মধুহুদনকে দেখিয়া শ্রুতিবিহিত পঞ্চাপ্রিবাঁগই 
যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। যাঁদবানন্দ অনেকক্ষণ দীড়াইয়া 
এই দৃশ্ঠ দেখিলেন, কিন্ত মধুসূদনের দৃষ্টি সে দিকে আকুষ্ট হইল ন1! 
ষাদবাঁনন্দের সকল আশী ফুরাইল, তিনি ভাঁবিলেন, যদি মধুস্থদনকে নিয়া 
যাইতে না পারি, তাহা হইলে আমিও তাহার পথের পথিক হইব। কিছু- 
কাল পরে শৈশব-কাঁলোচিত অভ্যস্ত শ্েহস্থচক বাক্যে মধু! বলিয়া 
তিনবার সম্বোধন করিলেন । মধুস্দনের সমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি ফিরিয়া 
দেখিলেন, দাদ বাদবানন্দ। তখন অতি ব্যস্ততার সহিত গান্বোখান 
পুর্ববক তীঁহীর পদধুলি গ্রহণ করিয়া বলিতে আসন প্রদান করিলেন। 
বহুদিন পরে ত্রাতৃদ্বয়ের মিলন হইছে, ষেন অশ্বিনীকুমীরদ্বয় বা মিত্রা'বকুণ 
সোমরস পান করিবার জন্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরস্পর কুশল 
প্রশ্নীদি হইল | পরস্পরের অধায়নের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হঈল | যাদলা- 
নন্দের প্রশ্নের উত্তরে মধুস্দন আগমনকা'লীন সমুদর পথবৃত্তীস্ত তীহার 
নিকট কীর্তন করিলেন । যাঁদবানন্দ মধুস্থদনকে বশীভূত ও মাঁয়াপাঁশে বন্ধন 
করিবার জন্য কয়েক দিন তীহার সহিত শাস্বালোচনার পরম মুখে 
অতিবাহিত করিলেন। তিনি অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত যখনই এ বিষয়ে আলোচন। করিবার অভিপ্রায় করেন, তখনই 
দেখেন, মধুস্ছদন শাস্ত্রচিস্তায় নিমগ্ন! তাহার শান্চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইয়া 
অন্ত কথার অবতারণা করা৷ তীহার সঙ্গত বোধ হইল না। একদিন 
অবকাঁশক্রমে যাদবানন্দ মনের অভিপ্রার বাক্ত করিলেন। বুদ্ধ পিতামাতাও 
তাহাদের আগ্রহের কথ! সম্পূর্ণ বিবৃত করিলেন! মধুস্দনের বদনকনল 
ংসার-মেঘের আবরণে মলিন হইল | 

মধুস্থদন বলিলেন দাঁদা! আমি অতি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছি। আমার অমুল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতে পারি না। আমি এ 
সম্বন্ধে বেশী কথা বলিব না । গুরুজনের আদেশ কখনও লঙ্ঘনীয় নহে । 


মধুন্ুদনের মীমাংসা-শাস্তরানশীলন ২৩৭ 


শাস্কারেরাও বলিয়াছেন-__“আজ্ঞ। গুরূণণং হাবিচারণীয়? | গুরুজনের 
আদেশ ভালমন্দ বিচার না করিয়াই অবনত মন্তকে পালন করা কর্তব্য, ইহা! 
আমি বিশেষর্ূপেই অবগত আছি । কিন্ত, আমি এবিষয়ে জগদ্গুরু 
প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার অনুমতি ও আশীর্বাদ পাইয়াছি। যদি বস্কঃতই 
আমার প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও হিতকামন! থাকে, তাহা হইলে 
আঁলোকদীপ্ত প্রশস্ত রাঁজমার্গ হইতে আকর্ষণ করিরা কেন আমাকে পঙ্কিল, 
কণ্টককীর্ণ, দুগম, অন্ধকাঁরময়, সংসারপথে বিচরণ করাইতে প্রয়াস 
পাইতেছেন ? আমার উন্নতি হইলে, মন্গষ্যত্ব লাভ হইলে বাঁ সৌভাগ্যবশতঃ 
'আত্মজ্ঞানের উদর হইলেই আপনাদের আন্তরিক সন্েই, আশীর্বাদও 
হিতৈষিতার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে । দাঁদা! ক্ষমা করুন, আমার 
প্রতি নির্দয় হইবেন না, আমাঁকে ভিক্ষা দিন, কনিষ্ঠের আব্দার রক্ষা! করুন, 
এই বলিয়া মধুস্দন নিরুত্তর হইলেন। মধুন্দুদনের বাক্য শুনিয়া যাঁদবা- 
নন্দের ন্েহরাঁশি বিগলিত হইরাই যেন নয়নযুগল হইতে বিষাদাশ্রখারা 
নিপতিত হইতে লাগিল, তিনি হতাশ্বীদ হইলেন, প্রত্যুন্তরের বিফলভা 
চিন্তা করিরা তিনি শিরুত্তর হইর। অধোবদন হইলেন। পরে শাস্ত্রালাপে 
আরও করেকদিন অতিবাহিত করিয়া, মধুস্থদনকে আশীর্বাদ ও স্নেহাঁলিঙ্গন 
পুর্ববক শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশীভিম্বখে প্রস্থান করিলেন | বিশেষ 
ইচ্ছা থাকিলেও পিতার আদেশ স্মরণ করিয়া মধুহদনের গন্ভব্যপথে গমন্‌ 
করিতে সমর্থ হইলেন না! 


কবঞ্রুস্ুদন্লে্ল শীলা সা-্পাজ্ান্নুস্পীলন্ন। 


পক্ষধরমিত্রের আলোক, বথুনাথের দীধিতি ও মথুরানাথের টাকার 
সহিত “তত্চিস্তামণি” গ্রন্থ অধ্যরন করিয়া নির্ম্মলবুদ্ধি মধুস্ছদন বেদাস্ত- 
শাক্্রপাঠে বিশেষ লাভবান্‌ হইলেন। তাহার তীক্ষবুদ্ধি গুরুর উপদেশে 
মিশ্রিত হইয়) অতি কঠিন কন্টিন বিষয়েরও সমাধান করিতে সমর্থ হইল । 


২৬৮ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


কিন্ত স্তায় ও বেদাস্ত দ্বারা মীমাংসাশাস্ত্ের চরিতার্থতা হইল না মীমাংসাঁ 
শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, বেদান্তশীস্ত্রপাঠের ও পুর্ণতা হয় না। 
বিশেষতঃ, নারায়ণভষ্ট প্রভৃতি মীমাংসকাঁচার্য্যগণের নিকট অনেকস্থলে 
খ্যাতনামা বৈদাস্তিকগণও হতগ্রভ হইয়াছেন! এই সকল বিবেচনা 
করিয়া মধুস্থদনের মীমাংসাশান্ত্রপাঠে নিরতিশয় আগ্রহ হইল। বৈদাস্তিক 
রামতীর্থ--- 

“ক্রয়ুঃ লিপ্ধস্ শিষ্যহ্য শুরবো গুহ্যমপ্প্যুত” 


এই ভাগবতবাক্য স্মরণ করিয়াই যেন প্রিরশিষ্য মধুস্দনকে বেদীস্ত- 
শীস্ত্ের নিখিল গু রহস্তেরই উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং, মধুস্থদন মনে 
করিলেন, রামতীর্থ যেমন অদ্ধিতীর বৈদাস্তিক, এইরূপ মীমাংসাশান্েও 
অদ্বিতীয় একজন পণ্ডিতকে গুরুত্বে বরণ করিবেন । ততৎকা'লে কাঁশীধামে 
নারায়ণ ভষ্টই সর্ধশ্রেষ্ট মীমাংসক ছিলেন। স্ুতরাত তাহার শিষ্াত্ব গ্রহণ 
করিবার জন্ত মধুসুদন রামতীর্থের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রামতীর্থ 
আনন্দিতচিত্তে আশীর্বাদ ক রিয়া-তাঁহীকে অন্থমতি দিলেন | 


মধুস্দন গুরুর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মীমাংসকা চাধ্য নীরায়ণ ভয় 
নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
নারায়ণভট্র মধুরদর্শন মধুসদনের রমণীরাকৃতি,আক্কৃতির অনুযায়িনী প্রতিভা, 
€ গ্রতিভান্থ্যাঁয়ী শীস্তরজ্ঞান দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং বলিলেন, 
বাবা! তোমার মত শিষ্যলীভ বহু পুণ্যেই ঘটিয়া থাঁকে | তুমি বে আমীর, 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়ণছ, ইহঠতে আমি বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছি। তৌঁমার মত শিষ্য পাইলেই অধ্যাপনাঁর সার্থকতা হয়। যাহা 
হউক, আমি তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া! তোমার হিতের জঙ্টই বলিতেছি, 
যে, তুমি পণ্ডিতী গ্রগণ্য মাধব সরস্থতীর শ্্যিত্ব গ্রহণ কর। তিনি একজন 
অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত, আমার সতীর্থ-ও পিতৃদেবের শিষ্য | তিনি একজন, 


মধুক্দনের মীমীংসাঁশীস্তান্থশীলন ২৩" 


প্রকাণ্ড নৈয়াফ়িক, তুমিও নৈয়ায়িক, স্থৃতরাং তাহার নিকটই তোমার 
পড়িবার সুবিধা হইবে। মধুস্দন নারায়ণভট্টরকে নমস্কার করিয়া 
তাহারই উপদেশ অনুসারে মাধব সরম্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত 
ভাবে তাহার নিকট নিজ অত্তিপ্রীয় জ্ঞাপন করিলেন। মাধব সরম্বতীও 
মধুসূদনের অধীত গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাস! করিয়া তাহাকে পড়াইতে স্বীক্কত 
হইলেন। মধুস্ছদন অভিনিবেশ সহকারে মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন | মধুস্দনের মীমাংসাশাস্ত্ীধ্যয়নের আর একটা উদ্দেগ্ত ছিল এই 
বে, স্তার়শান্্ব অধ্যয়নকীলে প্রীয়ই দেখিতে পাইতেন যে, নৈয়ায়িকগণ 
কর্তৃক মীমাংসকের মত খণ্ডিত ও কটাক্ষিত হইরাছে। সুতরাং, মীমাংসার 
মত সম্যক্রূপে জ্ঞাত ন! হইলে, স্তারের মতও পরিস্বুটরূপে বুঝিতে শ্বিধা 
হয় না। এবার উপযুক্ত গুরুর নিকট এঁ ছুই বিরুদ্ধমত মিলাইর' মীমাংসা 
করিবার সুবিধা হইল | মাঁধব সরন্বতীও বিশেষ পরিশ্রমের সহিত 
মধুস্থদনের অভিলাষ পূরণের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন ! মধুস্থদনের 
এঁকাস্তিক যত্রে ও গুরুর কূপায় অন্নদিনের মধোই তিনি মীমাংসাশান্ত্রে 
পাঁরদশী হইলেন। এখন মধুস্ুদন-_ 


“সর্বতঃ সাঁরমাদছ্যাৎ পুস্পেভ্য ইব বটুপদঃ” 


এই শান্ত্রবাক্যান্থুসারে মধুকরবৃন্তি অবলম্বন করিয়া নানাবিদ্বৎকুন্থুম 
হইতে শীস্ত্রসাররূপ মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । গ্রস্থান্তর পাঠে তাহার, 
আর আগ্রহ থাকিল নাঁ। তিনি প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধীত, 
গ্রন্থের আলোচনাঁয়ই কাঁলীতিপাত করিতে লাগিলেন । 


নবদ্বীপের খ্যাতনামা নৈয়ারিকচুড়ামণি মহামহোপাধ্যার, ৬রাজকুষঃ. 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি ষে, মধুক্দন কাশাধাঁমে মাধক 
সরস্বতীর শিশ্যত্ব প্রহণ করিকাছিলেন। 


১৪৬ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


স্কঞ্রুক্তদেন্লেন্ হুক 

মধুস্দন বেদাস্তাঁদি শাস্ত্র কাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে 
বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নী। প্রবাদ এই ষে, তিনি রাম- 
উীর্থের নিকট বেদাস্ত ও মাধব সবস্বতীর নিকট শীমাংসাশান্্র অধ্যরন 
করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সন্ন)াস গ্রহণ করেন। 
তীহার নিজের উক্তিতেই ইহ! প্রমাণীকৃত হয়। তিনি অগ্বৈতসিদ্ধির 
সঙ্গলাচরণে লিখিরাছেন-_ 
“আ্রীরীম-বিশ্বেশ্বরমাধবানা মৈকোন সাক্ষাৎকতমাধবানা। 
স্পর্শেন নিধু ত-তমোরজোভ্যঃ পাদোখিতেভ্যন্ত্ব নমো রজোভ্যঃ৮ ॥ 

অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা ব্রহ্মানন্দ কৃত ' লঘুচন্দ্রিকাঁ” গ্রন্থে এই শ্লোকের 
ব্যাখ্যার বল! হইয়াছে যে, শ্রীরাম পরম গুরু, বিশ্বেশ্বর গুরু ও মাধব 
বিছ্যবগুরু | সুতরাং শিষ্টাচারান্ুলীরে বথা ক্রমে পরমগ্ডরু, গুরুও বি্াঁগুরুকে 
নমস্কার করা হইয়াছে | এই তিন জনই সরস্বতী উপাধিধারী| মধুস্থাদন 
নিজেই অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে বিশ্বেশ্বর সরশ্বতীর শিষ্য বলির নিজের পরিচ় 
দিয়াছেন। এবং 

“ভ্ীমাধবসরশ্তো জয়ন্তি যমিনাং বরাঃ” 
এই বলিরা মাধবকেও সরস্বতী বলিরাছেনণ গুরু ও পরমগ্ডরু এক 

সম্প্রদীরভুক্ত বলির রাঁমও সরস্বতী উপাধিধারী এ বিষয়ে কৌন সন্দেহ 
লাই। আমরা যে পুর্বে রামতীর্থের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রবাদ ও 
যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া। কারণ, উল্লিখিত ৩ জনের মধ্যে কাহারও 
কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যার নাঁ। কিন্তু রামতীর্থ মধুস্থদনের সম- 
সাময়িক ও- কাশীতে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাহার কৃত 
অনেক গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় । যথা--বৈদান্তসারের *বিদ্বন্মনৌরঞ্জিনী” 
টাকা, সজ্েপশীরীরক টীকা, উপদেশসাহত্রী টাকা, আনন্দগিরিবিরচিত 


মধুস্ছদনের গুকুদক্ষিণা ২৪১ 


পঞ্ধীকরণ বিবরণের উপর +“তত্বচন্দ্রিকা”*্টাক। প্রভৃতি । রামতীর্থ, 
“তত্বচন্দ্রিকা” টীকায় গুরুর পরিচয়ে শ্রীকুষ্ততীর্থের নাম ও নৃসিংহাশ্রমের 
গুরু. জগন্নাথ আশ্রমের নাযোল্লেখ_ করিয়াছেন । এই রামতীর্থ যে রাম- 
সরস্বতী হইতে ভিন্ন, তাহা! সম্প্রদায়গত উপাধি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা ষায়। 
তবে মধুস্থদূন গুরুশ্রেণীতে রামতীর্থের নাঁম করিলেন না! কেন ? ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে যে, প্রাচীন নিরমানুপারে বর্তমানকালেও দেখা যায়, এক 
জনের ভিন্ন ভিন্ন শীঙ্ষের ১* জন অধ্যাপক থাঁকিলেও, বাহার নিকট পাঠ 
সমাপন হয়, অধ্যাপকের পরিচয় স্থলে তাহার নামই উল্লিখিত হইয়া 
থাকে | এখানেও তাহাই হুইয়াছে। অথবা বুদ্ধিমান্‌ মধুন্দদন একটা 
পশ্রীরাম” শবের প্রয়োগ করিয়া, শব্দশক্তি স্বভাববশতঃ ছুইজনকেই নমস্কার 
করিয়াছেন । | 
সঞ্রুক্থদনেল্স শুক্রতদন্ষি]। 

শ্যারশান্্র পরিমাঞর্জিতবুদ্ধি, নিষ্ঠাবান ও গুরুভক্তিপরায়ণ মধুস্ছদন 
জন্ম/স্তরীয় সংস্কারবলে অতি অল্পকাঁল মধ্যেই নান। শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। 
ইতিমধ্যেই তীহার অসাধারণী প্রতিভা পণ্ডিতসমাঁজকে আলোকিত ও 
পুলকিত কবিল। এতদিন পধ্যস্ত বিশেষ অধ্যবপায়ের সহিত মধুস্ছদনকে 
পড়াইয়া! পরমজ্ঞানী 'ও অশেবশাস্ত্রজ্জ রামতীর্থ প্রারব্ব-সংস্কারবশে হৃদয়ে 
একটী অভিলাষ পোঁৰণ করিতেছিলেন । এতদিন তাহার সেই অভিলাষ 
পূরণের উপযুক্ত অবপর ঘটে নাই। এখন মধুস্দনকে পাইয়া তাহার 
দ্বারা সেই কাঁধ্য সম্পাদন করাইব!'র বাঁপনা করিলেন। লোকে বলে, 
ভাগ্যবানের ভার ভগবান্‌ বহন করেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কল্পনাও 
বাসনা, নররূপী মধুসছদনের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্‌ মধুস্থদনই পুরণ 
করিলেন। নধুস্থদন কৃতবিগ্য হইয়াছেন, সংপারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, 
শান্্রপাঠের সম্পূর্ণ ফল তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞতব্য বিষয় জানিয়াছেন, 
প্রাপ্তব্য বিষয় পাইয়াছেন, ক্ষেততব্য কর্ম ক্ষয় করিয়াছেন ( সুতরাং তিনি 

১৬ 


হ৪২ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্র 


কৃতাঁজলিপুটে গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া গুরুদক্ষিণা দিবার প্রার্থনা 
করিলেন, এবং চরম আশ্রম সন্গ্য(সের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । রাম- 
তীর্ঘের আশ পুর্ণ হইল, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ভগবৎ ক্কপায় তাহা 
তাভার অনায়াসেই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা হইল । 

রামতীর্থ বলিলেন, মধুক্দন ! তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও শাস্তরজ্ঞান 
আমাকে বশীভূত করিয়াছে । শিষ্যের নিকট গুরুর ইহা'অপেক্ষা আর 
অধিক দক্ষিণা কিছুই হইতে পারে নাঃ তবে যদি তোমার অবস্থাই 
আমাকে কিছু দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার আদেশে 
অপুর্ব যুক্তি ও কৌশলপুর্ণ ব্যাসাচা্য বিরচিত ছ্বৈতবাদমূলক স্ত'য়ামৃত- 
গ্রন্থের প্রতিবাদ স্বরূপ অগ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা কর। ন্যাযামৃতগ্রস্থে 
দ্বৈতবাদ্দিগণের পুর্ব পুর্ব গ্রস্থনকলের মিলিত মত একাধারে আছে, 
এবং ভবিষ্তুতে দৈতবাঁদ্দিগণের বিরুদ্ধে যে সকল আশঙ্কা উপস্থিত হইতে 
পাঁরে, তাহার সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া দৃঢ়ভাবে দ্বৈতমত সংস্থাপিত হইয়াছে । 
পূর্ব পূর্ব অদ্বৈতবাদি আচাধ্যগণের মত ও ভবিষ্যতে অদ্বৈতবাদ সমর্থনে 
যে সকল প্রমাঁণ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাও বিশেষ যত্বের সহিত খণ্ডিত 
হইয়াছে । বর্তমানে কাশীতে নানাশান্ত্রবিৎ অনেক ধুবন্ধর পপ্ডিত 
আছেন বটে, কিন্ত এখন পধ্যস্ত এ গ্রন্থের প্রতিবাদ করিতে কেহই অগ্রপর 
হন নাই, বা সাহনী হন নাই। আমি এী কার্ষো একমাত্র তোমাকেই 
যোগ্য বলিয়া মনে করি, এবং আমি আশীর্বাদ করিতেছ্ছি, তুমি এ 
বিষয়ে কৃতকার্য হইবে । গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া, মধুস্থদন আনন্দে 
বিভোর হইলেন, এবং বলিলেন গুরুদেব ! আমার মত অকুত্তী সন্তানের 
প্রতি এই কার্যযভার অর্পণ করিয়া,আপনি আমাকে অনুগৃহীতই করিয়াছেন । 
তবে আমার অপর প্রার্থনাটী আপনাকে পূরণ করিতে হইবে। বামতীর্৫ঘ 
বলিলেন, বাব! ! আমি তোমার প্রতি অত্যস্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং সর্বদাই 
তোমার হিতকামনা করিয়া থাকি। সুতরাং, আমর! তোমার দিকে 


মধুহদনের সন্গ্যাস গ্রহণ ২৪৩ 


সত্ৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছি যে, তোমার প্রথরজ্ঞান-ভাঙ্কর থদ্বৈতনত- 
বিরোধি-্রাস্তমতরূপ-তিমির সমূহকে নিরাস করিয়া জগৎকে আন্দোকিত 
করিবে, তোমার স্বারাই এই অদ্বৈতবাদ্র-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তুমিই 
অদ্বৈতসাস্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হইবে । তোমার মত যোগ্য ব্যক্তিই 
সন্ন্যাসগ্রহণের প্রকৃত অধিকারী বটে । তবে আমাদের নিয়ম আচে যে, 
যিনি সন্নযাপী সম্প্রদায়ের মগডলেশ্বর, তিনিই সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিছ়া 
থাকেন। অতএব তুমি সন্স্যাসগ্রহণের জন্য পরমজ্ঞানী, অতি বিচক্ষণ, 
নানাশান্্পারদর্শী যোগপিদ্ধ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট গমন কর। হ্িনি 
নিশ্চয়ই তোমার মত যোগ্য শিষ্যকে বিষুখ করিবেন ন!। তাহার নিকটই 
তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। মধুস্থদন, যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুর 
ন্তুসন্ধ(নে বহির্গত হইলেন। 


ভপ্ুজ্তাননেল্স লল্যাস গ্রহ । 


তৎকালে কাশীক্ষেত্র ভারতের প্রধান বিদ্তাপীঠ ছিল। নানাশান্ধের 
মালোচনায় নিরন্তর মুখরিত, মুপ্ডিতমন্তক, শ্মশ্রজটাধারী, গৈরিকবসন- 
পরিধান, সন্গ্যাসিগণের লীলাভূমি, বাগকর্ম্মনিরত, নিষ্ঠাবান্‌, তেজস্ী ব্রাহ্মণ 
গণ কর্তৃক প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রদত্ত আহুতিগন্ধে আমোদিত, পবিত্র 
বারাণসী ক্ষেত্রে সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বেখ্বর সরস্বতীই বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । স্কাহার অসংখ্য শিষ্যগণ কাশীধামকে মহবিগণের পবিত্র 
তপোবনে পরিণত করিস্বাছিলেন। সুতরাৎ, গুরুর অন্বেবণে মধুস্দরনের 
বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল না। তিনি যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 
সেই বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আশ্রমের কথা বলিয়া দেয়। তিনি অল্পকালের 
মধ্োই গুরুঝ নিকট উপস্থিত হইলেন । 


তিনি সেখানে গিয়া আশ্রমের শোভা দর্শন করিয়া অতিশয় মুগ্ধ 
হইলেন। দেখিলেন, ছায্লাপ্রধান পাদপসমূহ-পরিবেষ্টিত একটী বেদির 


২৪৪ কাশাযপন্বংশ-ভাঙ্কর 


উপরে বিস্তৃত মৃগচন্দ্ে একটি ' তেজঃপুঞ্জকলেবর যোগী বন্ধপল্মাসনে 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাহার চতুর্দিকে শিষ্গণ ঘিরিয়া বসিয়া আছে। 
তাহার মধ্যে কেহ বা একাগ্রচিত্তে অনিমেষনেত্রে পুস্তকের দিকে দৃষ্টিপাঁত 
করিয়া শাস্ত্রচিস্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে, কেহ বা মৌনী, কেহ বা সমাধিমগ্র, 
কেহ বা পরম্পর শাস্ত্রীলাপে আশ্রম মণ্ডল মুখবিত করিতেছে । আশ্রম- 
পাদপে বদ্ধনীড় বিহঙ্গম সকল সুমধুর কলরবে দিক্মমগুল পরিপূর্ণ 
করিতেছে । পুষ্পবৃক্ষদকলের সৌন্দর্য, পুষ্পপরাগবাহী মৃদু সমীরণের 
সৌগন্ধ, হিৎ পশুগণের পরস্পর বিমুক্ত-বৈরিভাব, তাহার অন্তঃকরণে 
এক অনির্বচনীয় আনন্দধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। ফলভরাবনত 
বিটপী সমূহের নবকিশলয়ুদল মৃছ্ু সমীরণে আন্দোলিত হইরা হস্তবিস্তার 
পূর্ব্বক যেন মধুস্থদনকে আশ্রমোনুখী করিবার জন্য আহ্বান করিতে 
লাগিল। মধুহ্ছদন এই সকল অকৃত্রিম লৌন্দরধ্য দর্শন করিয়া মনে 
করিলেন, আমার ভাগ্যে কবে এমন শুভদিন হইবে যে, এইরূপ পরম 
রমণীয় স্থানে শিষ্তগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিব? যাহা হউক, তিনি 
ধীরে ধীরে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবোগা নমস্কার পূর্বক কৃতাঞ্জলি 
পুটে বিনীতভাবে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । 

বিশ্বেশ্বর সরম্বতী বলিলেন, মধুন্দন ! তোমার অসাধার্ণা প্রতিভা 
ও সদাচার নিষ্ঠার কথা আমি ইতিপুর্যেই পপ্গিতাগ্রগণ্য রামতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট অবগত হইয়াছি। তোমার মত যোগ্য শিষ্যকে আমার নিকট 
প্রেরণ করিয়া রামতীর্থ মহাশয় আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন । আমি 
এইরূপ শিষ্যই চাই। কিন্তু রমণীয় আকুতি, মধুর বাক্য 9 বয়সের 
অল্পভার তোমার সম্গ্যাসের অধিকার সম্বন্ধে আমার সংশয় আছে | আমার 
বোধ হয়, কোন আকম্মিক কারণে তোমার এই ক্ষণিক বৈরাগ্য উপস্থিত 
হইয়াছে । তোমার এ বয়সে সন্গ্যাস গ্রহণ করা কর্তব্য নহে । এখন তোমার 
গার্স্থ)াশ্রমের উপযুক্ত সময় । যখন ইন্ট্িয়ের আসক্তি ও ভোগবিলাস- 
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বাসনা ক্ষীণ হইবে, তখন আসিও। দেখ, চাঝিটী আশ্রমের মধো 
একটীর পর অপরটির বিধান শানে আছে, কিন্তু সন্্লাস আশ্রমই চরম, 
ইহার পরে আর কোনও আশ্রম নাই। এই আশ্রম হইতে পতিত হইলে 
তাহার আর উদ্ধার নাই, ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হইবে । বিশ্বেশ্বর 
সরস্বতীর এই বাকা শ্রবণ কবিরা মধুস্ছদন হতাশ হইলেন । - কিছুকাল 
মৌনভাবে থাকিয়া! বলিলেন, মহাভাগ ! আমি অনেক আশা করিয়া 
আপনার নিকট আসিয়াছি, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, আমাকে 
সংসারের কোন প্রলোভন আকর্ষণ করিতে পারিবে না, আমি স্থির প্রতিজ্ঞ, 
সংসারের প্রতি বস্তৃতঃই আমি আপক্তিশূন্ত হইয়াছি, এবিবয়ে আপনার 
কোন সন্দেহের কারণ নাই । আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই ভববন্ধন 
হইতে মুক্ত করুন। মধুস্দনের এইরূপ একাস্তিকতা ও কাতরতা দেখিয়া 
বিশ্বেশ্বর সরস্বতী বলিলেন, দেখ, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম, 
কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করা কখনও উচিত নহে । তুমি স্থপপ্তিত, 
অবশ্যই জান যে শাস্মকাঁরেরা বলিয়াছেন, গুরু ও শিষ্যকে-_ 
“বর্ষমেকং পরীক্ষয়ে”” 

অর্থাৎ; এক বৎসর পর্যযস্ত পরীক্ষা করিবে । স্থৃতরাং, তোমাকে এক 
বখসর সময় দিতেছি, তুমি গীতার একখানি টীকা রচনা কর। আমি 
সম্প্রতি তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে নানান্থানে গমন করিব, একবংসর পরে 
আবার এখানে ফিরিয়া "আসিব। তখন তোমার টীক1 দেখিয়া যদি 
তোমাকে অধিকারী বলিয়া মনে হয়, তবে দীক্ষিত করিব। গীতার 
মর্ম যাহারা অবগত নহে, তাহারা কখনও সন্গ্যাসের অধিকারী হইতে 
পাঁরে না। এই বলিয়া! বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তাহাকে বিদায় দিয়! গন্তব্য 
স্কানে চলিয়৷ গেলেন । মধুস্দন ও তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া, তাহার 
পদধূলি গ্রাহণপূর্ধ্বক রামতীর্ঘের আশ্রমে আসিফ়া উপস্থিত হইলেন, এবৎ 
আনুপুর্কা সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। 


২৪৩৬ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 
আন্ুস্থদ্ন্েক্স গীতাল্স টী বগ কুচন্া ! 


মধুহ্ছদন গুরুর আদেশে গীতার টীকা রচনার প্রবৃত্ত হইলেন । 
অনন্তচিত্তে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়৷ নিজের কর্তৃত্ব ভগবানে 
সমর্পণ করিলেন। ভগবাঁন্‌ মধুন্থদন ও-_- 


“অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তৌমীং বে জনাঃ পর্চযপাসতে | 
তেষাঁং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্‌ ॥৮ 


এই নিজোঁক্তির সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নররূপী মধুস্দন হইলেন । 
তিনি গীতার শাঙ্করভাষ্য, এবং অন্তান্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকা সকল 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ ও গুরুর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
গতার শাঙ্করভাষ্া অতি জংক্ষিপ্ত ও গুঢার্থ। এ মতের সহিত সামপ্রন্ত 
রাখিয়া মধুস্্দন “গুঢার্থ দীপিকা” নামক গীতার টীকা লিখিতে আ'রন্ত 
করিলেন । যেন, ভগবানের উক্তিতে তাহার মনোভাব আকর্ষণ করিয়! 
প্রতি অক্ষরের সার্থকতা দেখাইয়া এই টাকা! লিখিত হইয়াছে । টাক 
লিখিতে প্রায় সংবৎসর কাটিয়া গেল। তাহাতেও সম্পূর্ণ হইল না, একটু 
অসম্পূর্ণ রহিয়া! গেল। মনে করিলেন, বিশ্বেশ্বর সরত্বতী কুপা করিয়া 
সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিলে, টীকাটা সম্পূর্ণ করিয়! গুরুর চরণে অর্পণ করিবেন। 


এদিকে মধুস্দন শুনিতে পাইলেন ষে, বিশ্বেশ্বর সরন্বতী নানাতীর্থ 
ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন।' তখন তিনি স্বরচিত 
টীকাখানি লইয়া বিশ্বেশ্বর সরন্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে 
নমস্কারপুর্বক ওঁ টীকাখানি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন । তিনি 
মধুক্দলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়! বলিলেন, আমি তোমার 
এই টাকাখানি পড়িয়া দেখি, তুমি কয়েকদিন পরে আসিও। মধুস্থদন 
তাহার আদেশমতে তাহাকে পুনর্ধার নমস্কার করিয়, নিজ বাসস্থানে 
গমন করিলেন । 


মধুস্দনের সন্্যাস গ্রহণ ২৪৭ 


মধুহদনের গীতার টাকা দেখিবার জন্ত বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিতাস্ত 
তস্থক্য জন্মিয়ছিল | মধুস্দনের মত যোগ্যব্যক্তির কোনরূপ পরীক্ষার 
আবশ্ঠকতা না থাকিলেও, নান সম্প্রদায় কর্তক গীতার নানারূপ বিরুদ্ধ 
ব্যাখ্য। দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বর সরন্বতীর একটী অভিপ্রায় হইয়াছিল যে, 
ভগবছুপদি্ঠ গীতার একটা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক, যদ্দারা 
ভগবদ্বাক্যের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে। শিষ্যপরীক্ষাচ্ছলে 
মধুহ্ছদনের দ্বারা তিনি এ কার্য সম্পাদন করাইয়া লইলেন। কারণ, 
তাহার বিশ্বাস ছিল, এব্ষরে মধুন্দনের ন্তায় যোগ্য লোক কেহই নাই। 

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী মধুলুদনের টাকা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। 
দেখিলেন লেখার কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভগবতুক্ত প্রতোক পদের সার্থকতা 
দেখাইয়া এপ্ধপ সরল ভাব ও তাৎপর্যা ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা 
অবর্ণনীয় । প্রত্যেক পঙ্ক্তিপাঁঠে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আনন্দাশ্র প্রবাহিত 
হইতে লাগিল! তিনি মনে করিলেন, নধুন্দন সামান্য মানুষ নহেন, ইনি 
জন্মাস্তরসিদ্ধ মভাষোগী । নতুবা জ্ঞান 'ও ভক্তির এরূপ সমন্বয় কখনও 
সম্ভাবিত হইত না। সমস্ত শাক্সগ্রস্থের সহিত পীমঞ্জশ্ু, সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ শুন্ঠতা, ন্তায়ানুবস্তিতা ও ভগবৎগ্রবণতা ইহার প্রত্যেক 
অক্ষরে পরিস্ফুট হইয়াছে । যাহাহউক, আমার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, 
এত অল্পবয়সে * এইরূপু জ্ঞানের পরিপন্কতা আমি আর কোথাও 
দেখি নাই। মধুস্থদনক্ে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্ঠ হইলাম । 

করেকদিন পরে মধুসুদন বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন । 
তিনি সম্েহ মধুর সম্তাষণে তাহাকে বলিলেন, বাবা ! তুমি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছ, তোমার টীকা দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। 
শুভদিন ও শুভক্ষণে তুমি সঙ্গাস গ্রহণ করিতে পার। পরে তাহাই 
হইল । শুভদিন ও শুভক্ষণে মধুহুদন সন্নাস গ্রহণ করিলেন । তাহার 
অপুর্বতেজঃ শরীর ফুটিয়া ফেন বাহির হইতে লাগিল। নররূপী মধুকুদন 


২৪৮ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


এখন “সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণঃ স্বরং* এই শাস্ত্ান্থসারে নারায়ণ 
বূপী মধুস্দন হইলেন । তিনি এখন স্বয়ং জ্যোতিঃ, জ্ঞানও আনন্দ স্বরূপ 
হইলেন। এখন শীস্চচ্চা অপেক্ষা সাধন ভজনের দিকেই আঅভ্িশয় 
আগ্রহান্বিত হুইলেন। গীতার টাকার অবশিষ্ট অংশটুকু সমাপ্ত করিয়া 
গুরুর চরণে অর্পণ করিলেন । এ বিষয়ে তাহার নিজের উক্তি এই ; 


“আীরাম-বিশেশ্বর-মাধবাঁনাং প্রসাদমাসাছ্য ময়া গুরণাঁং 

বাঁখ্যানমেতদ বিহিতং সুন্ঠবাঁধং সমর্পিতং তচ্চরণীন্ভুজেষু ৮ 

অর্থাৎ; আ্রীরাম, বিশ্বেশ্বরও মাধব নাঁসক গুরুগণের প্রসন্নতা লাভ 
করিয়া মতকুত এই অনায়াসগমা গীভার ব্যাখ্যাগ্রস্থ তাহাদের চরণপদ্ধে 
সমর্পণ করিলাম । | 

্বহ্হৈ শঙ্সিহ্জি চিন । 

অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিবার জগ্ত মধুস্দন পুর্কেই গুরু রামতীর্থ করুক 
আদিষ্ট হইয়াছেন । বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশে গীতার টাকা ইতিপূর্বে 
পরিসমাপ্ত হইফ়াছে । এখন অবকাশক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিবার 
সন্কল্প করিলেন । এইরপ গ্রন্থ লিখিতে হইলে, বিপক্ষগরণের সমুদয় মত 
জানা একান্ত আবশ্টক। এজন্য গুরু রামতীরের সহিত মিলিতভাবে 
মাধ্বসম্প্রদীয়ের গ্রস্থসকল আলোচনা করিতে লাগিলেন + মাঁধ্বসম্প্রদায়গণ 
শিষ্া-প্রশিষ্য ক্রমে বু পুরুষ যাবৎ অদ্বৈতমত খগুনার্থ বহু ষতব ও পরিশ্রম 
সহকারে অথগুনীয় প্রভূত যুক্তিতর্কের অবতারণ! করিরা, নিজ মতকে দুঢ় 
ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন । এ সকল ঘুক্তিতর্ক অপুর্বকৌশলে ও বিশদভাকে 
লিপিবদ্ধ করিয়া, পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাসতীর্থ মহাশয় নিজের উদ্ভাবিত ব্হু তর্ক 
ও যুক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া যে স্তায়ামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে 
পূর্ববর্তী আভার্ধ্যগণের সমুদয় মত এবং স্বোস্তাবিত বহু যুক্তি তর্ক ও 
ভবিষ্যতে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার সমুদয় বিবরণ বিস্তৃত 


অদ্বৈতসিদ্ধি রচন। ২৪৪ 


ভাবে নিবদ্ধ আছে। সুতরাং, একমাত্র ন্যায়ামুতের খণ্ডন করিতে 
পারিলেই মাঁধ্বমতের ভূত, ভবিষ্যুৎ ও বর্তমান আক্রমণ হইতে অদ্বৈত- 
মতকে রক্ষা করা যাঁয়। বহুদর্শী ও অশেষশান্ত্ববিৎ রামতীর্ঘও মধুস্থদনকে 
এই কথাই বলিয়াছিলেন। মধুস্থদন গুরুবাক্যের ঘাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া 
গ্যারামুতের প্রতোক পঙক্তি ধরিয়া খগ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন । বস্তরতঃ, গুরুর, 
আদেশে স্টায়ামৃতের মত খণ্ডন করিয়া স্বসম্প্রদারকে রক্ষা করাই অদ্বৈতসি দি 
রচনার মুখ্য উদ্দেগ্ত । বদি9 এই বিচিত্র জগ প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা 
সিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, বদিও এই জগত্প্রপঞ্চের কাধ্য ও কারণ উভয়ই: 
সৎ, অথবা কোনটা সৎ,কোনটী অসৎ,কিংবা সকলই অসংআত্মা প্রতিদেহে 
উন্ন অথবা সকল আত্মাই এক প্রতি মতবাদ এবং পরিণামবাদ, পরমাণু. 
বাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদ প্রভৃতি বহুমতবাঁদ বনুলযুক্তি তর্ক ও শ্রুতি- 
দ্বারা কোনটা সমর্থিত ও কোনটা খণ্ডিত হইয়াছে,তথাপি কেবল শ্রুত্তিবলে 
তদস্থুকুল যুক্তি ও মন্তুমাঁনাদি প্রমাণ দ্বার! বিশ্বপ্রপঞ্জের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন 
পুর্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্গতত্ব প্রতিপাদন করীয়ই এই গ্রন্থের নাম অদ্বৈতসিদ্ধি 
হইয়াছে । দ্বৈতজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া এবং অৈতজ্ঞানই 
রঙ্গসাক্ষাৎ্কার বা মুক্তির হেতু বলিয়া দ্বৈতবাদের মিথাত্ব সাধন পুর্বক-__ 


তত্র কোমোহঃ কঃ শোক এক হ্বমনুপশ্থতঃ | 


এই শ্রত্যুপদি্ অছৈততত্বপ্রতিপাদন ও আঁম্ুষঙ্গিক-ফলস্বরূপ দ্বৈত- 
বাদিগণের মত নিরাস করাই ইহার অন্ঠতর উদ্দেখ্র । 


একটু প্রণিধান পুর্বক আলোচনা! করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, 
বে বস্ত কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হয়ত অসিদ্ধ ছিল, বা 
তাহার সিদ্ধিতে কোনরূপ সংশয় আছে । সুতরাং, অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা দ্বারা" 
ও স্পষ্ট বুঝা ধাইতেছে যে, অদ্বৈতবস্ত পুর্বে অসিন্ধ ছিল, অথবা তাহার: 
সিদ্ধিতে কোনরূপ সংশয় আছে । প্রথম কথা এই ষে-- 
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সি 
অদ্বৈত অসিদ্ধ নহে । 


অদ্বৈত চিস্তীত্রোতের মৃূলপ্রত্রবণ সর্বজ্ঞ বেদ। এই অমুল্যরত্ব স্বতঃ- 
প্রমাণ বেদই জীবনিবহের কল্যাঁণের জন্য খষিগণের মুখে জগতে প্রকাশিত 
হইয়াছেন । এই অমৃল্যরত্বের বিমলজ্যোতিঃ পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, ধন্মশান্ধ 
প্রভৃতির মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছিল । এমন কি অভিনিবেশ 
সহকারে আলোচনা করিলে দেখ যায়, বৌদ্ধমতও ইভারই প্রভায় প্রদীপ 
'ভইয়াছে। শৃন্যবাদিগণের মতও শ্রুতিসাগর হইতে উৎপন্ন । নুসিৎ- 
তাঁপনীয় উপনিষদে বরঙ্গকে "শৃগ্ঠ” বল! হইয়াছে । 
বৌদ্ধ ও অন্ান্ তন্মতানুষায়ী মতবাদ সকল বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া ও 
বিকৃত ব্যাখ্যাবশে আস্তিকগণের অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে । সাধারণের দারণা 
আছে, ভগবান্‌ বেদব্যাস বঙ্গস্থত্র রচনা করিয়া,জগতে সর্বপ্রথম অদ্দৈতবাঁদ 
সংস্থাপন করেন ও ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য উহার পুষ্টিসাধন করেন । এইরূপ 
সিদ্ধাস্ত নিতান্ত বাঁলকোচিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ব্রন্গস্ত্রেও 
ভগবান্‌ বেদব্যাস কাশক্কতস, গড় লোমী, কার্চাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, 
'আশম্মরথ), বাদরি ও বাদরায়ণ প্রভৃতি আচার্যগণের নাম সম্মানের সহিত 
উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে যে এই চিন্তাক্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নই । কালক্রমে বেদের আলোচনার হাস হইলে, 
এই শ্রোতঃ ও ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়ে । তখন অদ্বৈত চিন্তাআ্রোতের 
বিরুদ্ধে একটা প্রবল দ্বৈতবাঁদমূলক মতবাদ সাধারণের মধো প্রচার লাভ 
করে। তাহার মধো স্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রস্ৃতি গ্রন্থ এবং 
তন্ম,লক বু গ্রন্থ দ্বৈতবাদের সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়া অদ্বৈতবাদের 
প্রবলসেতুকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। সুতরাং, দ্বৈতবাদমূলক 
গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যগণও তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ বনু গ্রন্থ প্রণয়ন 
-করিয়। জগতে অক্ষয়কীত্তি স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। 


অদ্বৈত সিদ্ধিতে সংশয় ২৫১ 


মহাভারতের সনৎসুজাতীয় পর্বাধ্যায়ে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রারস্তে 
ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি খষি ত্রেতা ঘুগে বশিষ্ঠাদি ধবি, ছাপরে 
বেদব্যাস, তৎপুত্র, শুক ও শিবা বৌধায়ন প্রভৃতি খধিগণ,ক লিযুগে ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধা ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত মনীধিগণের মধ্যে এই অদ্ৈতচিস্তা 
মন্দাকিনীর প্রবলশ্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছিল। বস্তৃতঃ, অন্কশান্ত্রের মূলভূত 
একত্বপংখা। যেরূপ পরাদ্ধ পর্যাস্ত সংখ্যায় অনুগত, এবং দিত্বাদিসংখা 
অপেক্ষাবুদ্ধিজন্ত, অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলেই দ্বিত্বাদির নাশ হয়। 
সেইব্ূপ সর্ধমানবের অন্ত ভব সিদ্ধ, অদ্বৈততন্্ জ্ঞান হইলে, সকল ভেদজ্ঞান 
তিরোহিত হয়! ইহার অপলাপের চেষ্টা করা কেবল বলপুর্র্বক কুটতর্কের 
অবলম্বনে বিফল আগ্রহ ঘাত্র। 


অন্ত জ্িিক্জিতেে শহস্পস্ক । 


বুন্ধদেবের আবি্ভাবের পরেও অদ্বৈত মত অক্ষুপ্র ছিল। ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেব সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিয়া অদ্বৈততত্বেই শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া- 
ছিলেন, এবং বেদোক্ত সাঁধনমার্গেই সিদ্ধিলাভ করিয়াভিলেন, এবিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। এজন্য কোধগ্রন্থে তিনি “অদ্বয়বাদী'” বলিয়। 
অভিহিত হইয়াছেন । তিনি জ্ঞানের চরম কাষ্ঠী প্রাপ্ত হওয়ায়, কন্ম- 
কাণ্ডের অতীত হইয়াছিলেন, এজন্য বৈদিক ক্রিয়াকম্মের প্রতি উপেক্ষা 
করায় অর্থাৎ কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হওয়ায়, 
তাহার শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় বেধবিরোধী অদ্বৈতমতের সৃষ্টি করিল। 
তাহাতে ক্ষণিকবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাঁদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি 
'হুইয়! বেদমূলক অদ্বৈততত্ব বিকৃত আকারি ধারণ করিল । এই মুলোচ্ছেদী 
_বৌদ্ধমতের প্রচারে অশ্বঘোষ, নাগাজ্জুন, দিঙ.নাগা চার্ধ্য, অসঙ্গ, বন্থুবন্ধু 
প্রভৃতি মহামনীষিগণ, কর্ণধার হইয়া বেদবিরোধী মতবাদে জগৎকে 
আলোক দানের পরিবর্তে একটী গাঢ়-তম্সাচ্ছন্ন গহ্বরে নিয়া আবদ্ধ 
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করিলেন। এই মতবাদের বিরুদ্ধে বাৎস্য।য়নভাষ্য, পাতঞ্জলভাব্, সাংখা 
কারিকা, প্রশস্তপাদভাষ্য, শবরম্বামীর মীমাৎপাভাষ্য, ভ্রবিড়াঁচার্য্যের 
বেদান্ত ব্যাখ্যা, কুস্থগাঞ্জলি, ও কুমারিলভট্রের প্রাণপাত চেষ্টা বৈদিক- 
ধর্মকে অক্ষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের অধিকাংশ প্রধান 
প্রধান রাজগণ বৌদ্ধগণের এই বিরত বেদবিরোধী অদ্বৈতবাদেরই আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিজয়ন্তন্ত ধর্মপাল, ধর্মকীন্ভি 
প্রনৃতি প্রধান প্রধান বৌদ্ধাচার্্যগণ, মহাঁমনীষি প্রভীকর ও কুমীরিলভট্্রের 
সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায়, বৌদ্বধন্ম নির্জীব ও হতপ্রভ হইল, 
তাহাদের আর পুনরুখানের শক্তি বঠিল না। ইহাতে বৈদিকধর্্ম রক্ষিত 
হইলেও ভদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হইল না। 

বৌদ্বগণের প্রবল আক্রমণে অদ্বৈতবাদের চিন্তাধারা ক্রমেই মন্দীভূত 
হইয়াছিল। ইহার পরে কুটতাঞ্কিক দ্বৈতবাদিগণের কর্কশ তর্কজাল 
অদ্বৈতমতকে এরূপভাবে আবুতত করিয়াছিল যে, এ তর্জাল ভেদ করিয়া 
অদ্বৈততত্বের স্বরূপ অব্গত হওয়া সাধারণের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল ৷ 
এমন কি, শ্রী সকল যুক্তিজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া অনেক অদ্বৈতবাদী 
মহাধুরন্ধর পণ্ডিতবর্গও অদ্দৈততত্ব সম্বন্ধে বিষম সংশয়াকুল হইয়াছিলেন । 
অছ্বৈতমতের বিরোধিতায় মাধবসম্প্রদীয় বহু শতাব্দী ধরিয়া শিষ্যু-প্রশিষ্য- 
পরম্পরায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই মাধবসম্প্রদায়ের পণ্ডিত ধুরন্ধর 
মহামতি ব্যাসাচার্ষ্য অপূর্ব যুক্তি ও কৌশলপুর্ণ *ন্তারামূত” নামে একখানি 
গ্রস্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী দ্বৈতবাদীগণের ধাবতীয় যুক্তি 
ও নিজের উদ্ভাবিত যুক্তি সমূহের সমন্বয় সাধনপুব্বক, পূর্বববস্তি অদ্বৈতাচার্ধ্য 
গণের প্রদর্শিত যুক্তি ও ভবিষ্যতে যে সকল যুক্তিতর্ক উপস্থিত হইতে 
পারে, তাহার আলোচনা পুর্বক অকাট্য যুক্তি ও তর্কবলে অদ্বৈতমত 
খণ্ডিত হইয়াছে । স্ুতরাৎ, সরলমতি স্থুধীবৃন্দ সত্যান্বেষণে পরাপ্ুখ হইয়া 
অধৈততত্বের সত্যতাঁয় বিষম সংশগ্লাকুল হ্ইয়াছিলেন। সেই 
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সংশয় নিরাসের জঙ্ স্তায়ামৃতের মত বিশদভাবে খণ্ডিত করিয়া! অতীত ও 
বর্তমানকালের মতসমূহ ও ভবিষ্যতে আক্ষেপযোগ্য যাবতীয় ছুরুহ 
মতবাদ কদলীকাননের স্তায় অনায়াসে ছিন্ন করিয়া, অদ্বৈতসিদ্ধিকূপ নিশিত 
'অসি প্রকাশিত হইয়াছে । এই অদ্বৈতবেদাম্তআোতঃ দীর্ঘকাল হইতে 
প্রবাহিত থাঁকিলেও, অস্তঃসলিলা ফন্তু নদীর শ্যাঁয় সাধারণের নিকট বিশেষ- 
বূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। বখনই এই শ্রোতঃ কোনরূপ বিরুদ্ধ পক্ষন্বারা 
বাধাপ্রাপ্ত জ্ইয়াছে, তখনই অদ্বৈতবেদান্তাচা ফ্যগণ তাহার পথ পরিঞকার 
করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপ বহু বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, 
আচার্্যগণ কর্তৃক অত্যুপাদেয় বহু বেদাস্তগ্রন্থ নিশ্মিত হইয়াছে । বন্থ- 
কালের চেষ্টায় মাধ্বসম্প্রদায়ের চরম চেষ্টার গ্রতীকারের বিজয়স্তমস্ত এই 
অদ্বৈতপিদ্ধি। বস্তৃতঃ, বিপক্ষগণের উদ্দীম-মত্ত-দাবাঁনলে দদ্দহামাঁন হইয়া, 
এই অদ্বৈততত্ব অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের স্তায় আরও অধিকতর পরিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল 
হইয়া শুধীবৃন্দের নিকট সমধিক আদরণীয় হইয়াছে । অদ্বৈতাচার্য্যগণ, কেহ 
ভাষ্য, কেহ টীকা, কেহ স্তোত্রাদি ও কেহ বাঁ মূলগ্রন্থ রচন1 করিয়া এই 
ধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । কালক্রমে অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে । 
আর, যাহারা গ্রন্থ নিন্দ্মাণ না করিয়া অধ্যাপনাদির সাহায্যে এই মতের 
পোঁবণ করিয়াছেন, তাহাদের নাম জানিবার কোঁন উপায় নাই 
কতকাল যাবৎ কত আঁচার্ষ্য নিবিড় অরণ্যে বা নিভৃত গহ্বরে এই 
অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াঁছিলেন, তাহা কে বলিবে? আমরা এ 
সম্বন্ধে কয়েকজনমীত্র আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিতেছি । 


অদ্বৈতবাদী বেদাস্তাচারধ্যগণ শ্রুতি, যুক্তি ও স্বীয় সমাধিনিদ্ধ অনুভবের 
দ্বারা ষে অদ্বৈততত্ব প্রচার করেন, কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, তার্কিক ও 
অন্যান্ঠ সম্প্রদায় দ্বারা তাহা খণ্ডিত হয়, সুতরাৎ সেই সকল বাধার 
প্রতীকারের জন্যই পরবর্তী আ'চার্ধ্যগণ কর্তৃক বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । 


২৫৪ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


বস্তত:, সকল বাঁধা অতিক্রম করিয়া ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের সময়েই 
অদ্বৈততত্বশ্রোতঃ প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়। তাহার অগ্বৈতমত- 
বাদের প্রবল বন্যায় ভাবুতবর্ষ প্লাবিত হয়, এবৎ সাধারণণৃষ্টিতে অখণ্ড; 
নীয় অন্তান্ত মতবাদগুলি তৃণরাশির স্তায় অশ্তদেশে ভাসিয়া যায়৷ ইহাঁর' 
পরে যে সকল বিরুদ্ধ মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সাহার শিষ্য প্রশিষ্য 
গণ কর্তকই সমূলে বিনষ্ট হইগ্লাছে। অদ্বৈতমত-বিরোধী ভূত, ভবিব্যৎ,. 
ও বর্তমান মতবাদের সমষ্টিন্বরূপ ব্যাসতীর্থের আগ্েয়ান্ত্র শ্কায়ামৃত গ্রস্থ, 
চিন্তনীয় ও অচিস্তনীয় যাবতীয় বিরুদ্ধমতের নির'সক আদ্বতসিদ্ধিবূপ 
বারুণান্ত্রের বিমল-শান্তি-সলিলধারায় নির্বাপিত হইয়াছে । স্বামী প্রজ্ঞা- 
নানন্দ সরস্বতী সঙ্কলিত ইতিহাসের সাহায্যে সঙ্ষেপে অদ্বৈতবেদাস্ত. 
চার্ধাগণের সম্প্রদায় লিখিত হইল! যথা 


১1 গৌড়পাঁদ ১০1 বাঁচস্পতিমিশ্র 
তৎশিব্য অব্যয়াত্ম ভগবানের শিষ্য. 

২। গোবিন্দপাদ ১১ | অবিমুক্তাত্ম ভগবান্‌ 
তৎশিধ্য অনন্যান্থভবের শিষ্য 

৩। শঙ্কবাচার্য্য 
হিরা ১২। , প্রকাশাত্মধতি 

৪. পদ্মপাদীচার্যয (১) *নৈয়ায়িক 

৫। সুবেশ্বরাচাধ্য ₹) ১১। রঘুনাথ শিরোমাঁণ 

৬। হস্তামলকাচাধ্য ৩) 

৭1 তোটকাচার্য্য ৫৪) ১৪। উদয়নাচার্ষ্য 
স্রেশ্বরাচাধ্যের শিষ্য & 

৮1 সর্বজ্ঞাত্মমুনি ১৫ 1 শ্রীধরাচার্ষ্য 


৯। বোধঘনাচার্ধয রি 


১৬। 


১৭ । 


২ | 


হু | 


২৬। 


অঙ্গৈত সিদ্ধিতে সংশয় 
( পঞ্চদশী প্রস্থৃতি গ্রন্থ প্রণেতা) 


শ্রীহ্য 

€ খগ্ডনখগুথাস্ত রচয়িতা ) 

শ্রীকষ্ণমিশ্র যতি 

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক 

রচয়িতা ) 

চিদ্ধিলাস বা অদ্বৈতানন্দ 

বাদীন্ড্রাচার্ষ্য বা 

বাগীশ্বরাচার্ধ 

আনন্দবোধেক্জ্র ভট্টাব্নক 

আনন্দপূর্ণ 

জ্ঞানোভ্তমাচা্য 

তৎশিষ্য 

চিৎস্থাচার্ধ্য 

তঙশিষ্য 

নুখপ্রকাশ 

তৎশিষ্য 

অমলানন্দ যতি 

শহ্ুরানন্দ বা 
বিদ্যাশঙ্কর 

শ্রীধরস্বামী 

প্রত্যক্প্রকাশ 

তৎশিব্য 

প্রত্যক্ম্বরূপ ভগবান্‌ 

ভারতীতীর্থ 

বিগ্ভারণ্যমুনি 


৩২ | 
৩৩। 


৩৪ । 
৩৫ । 


৩৩ 


৩৭। 
৩৮। 


৩৯ । 


৪১ | 
৪২ । 
৪৩। 


8৪ | 


৪৫। 
৪৬ । 


6৭ | 


৫ ৫ 


তদ্ভ্রাতা 
সায়ণাচার্ষ্য 
অন্থুভূতি স্বরূপাচার্ধ্য 
তৎশিষ্যব্রয় 
নরেন্জগিরি ০১) 
প্রজ্ঞানানঙ্দ (২১ 
আনন্দজ্ঞান বা 
আনন্দগিত্রি ৩) 
তৎশিবা 
অখগ্ডানন্দ 
প্রকাশানন্দ সরম্বতী 
রঙ্গরাজ অধ্বরী 
তৎপুন 
অগ্পর দীক্ষিত 
তৎশিবা 
ভট্টোজী দীক্ষিত 
নানা দীক্ষিত 
মল্লনারাধ্যাচাধ্য 
জগনাথ আশ্রম 
তৎশিব্যঘয় 
রামতীর্ঘস্বামী (১) 
নৃসিংহ আশ্রম ২) 
তৎশিষাদর 
নারায়ণ আশ্রম 1 0). 


কাঁশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


২৫৬ 
৪৮1 রঙ্গোজী ভন্ট ২২ 
( ভট্োজী দীক্ষিতের ভ্রাতা ) 

৪৯ | অদ্বয়ানন্দ সরস্বতী 
তৎশিষ্য 

৫০ | সদানন্দ যোগীন্দ্র 

৫১। নীলকণ্ঠস্কবি । 

৫৯1 সদাশিব বক্দেন্দর 

৫৩। ব'মতীর্থ 

৫৪। বাঁম সরম্বতী 

৫৫1 মাধব সরস্বতী 

৫৬। বিশ্বেশ্বর সরস্বতী 

তৎশিষ্য 

৫৭। মধুন্দ্রন সরস্বতী 
ততশিষ্যত্রয় 

৫৮ । বলভদ্্র (১. 

৫৯। পুরুষোত্তমসরম্বতী (২) 

৬০। শেষগোবিন্দ (৩) 

৬১1 সদানন্দ ব্যাস 

৬২। বেহ্ছটনাথ 
তৎশিষ্য 

৬৩। ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্্র 

(বেদাস্ত পরিভাষা প্রণেতা ) 

তৎপুক্র 

৬৪1 রামকৃষাধ্বরী 


৬৫। 


৬৬ 


৬৭ | 


্ঠপে 1 


৬৯ | 


৭০ | 
৭১৯ | 
হি | 


হৃসিংহ সরশ্বতী 
রাখবেন্দ্র বা 
রাখবানন্দ সবম্বতী 
পেডডা বা 
ধীকেশ দীক্ষিত 
শিবরামাচাধ্য 
পরমানন্দ সরস্বতী 
তংশিষা 
ব্রঙ্গানন্দ সরস্বতী 
নারায়ণতীর্থ 
শিবরাম আশ্রম 


( এই ছুই জনই ব্রম্গানন্দের 


৭৩ | 


৭৪ 1 
৭৫ | 


খ৬ | 
৭৭। 
৭৮ 1 
৭৯ | 
৮৬ 1 


৮১। 


বিছ্যাগুর ) 
স্বয়ং জ্যোতিঃ সরস্বতী 
তংশিবা 

অচ্যুত কৃষ্ণা নন্দতীর্থ 
গোবিন্দানন্ 

তৎশিবা 
রামানন্দ সরস্বতী 
কুষগানন্দ সরস্বতী 
কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী 
রঙ্গনাথাচার্ষ 
নরহরি 
দিবাকর 

ইত্যাদি । 


অস্বৈতসির্ধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৫৭ 


এই সকল অদ্বৈতবেদাস্ত চার্ধ্যগণের পূর্বেও ভর্ভৃহরি, ভর্ত প্রপঞ্চ, ভারুচি, 
কপন্দী বৌধায়ন, উপবর্ষ, বিষুম্বানী প্রভৃতি এবং পরবর্ভীকালেও ভাস্কর 
দীক্ষিত, হরিদীক্ষিত,আয়মদীক্ষিত, বিটুঠলেশোপাধ্যায়, মহাদেবেন্্র সরস্বতী, 
'সদাশিবেন্ত্র সরন্বতী, উদাসীনশ্বামী অমরদাল, ধনপতি শৃরি ও শিবদাস 
'আচার্ধা প্রভৃতি অদ্বৈতমতানুক্লকারী ব্ছ আচাধ্যের নাম পাওয়া যায়। 
বহুকাল যাবৎ দ্ৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শিববিশিষ্টাদৈতবাদ, 
“নক্তিবিশিষ্টা্ তবাদ,অচিন্তভেদাভেদবাদ প্রভৃতি মতনাদিগণ অদৈতমতের 
বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিয়াছিলেন | ইহার মধো রামানুজাচাধ্য সম্প্রদায়, 
মাধ্বাচার্যা সন্শ্রাদায় ও গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই বিশেষদূপে অদ্বৈতমতকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন ! গ্রন্থগৌরব ভয়ে তাভার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
হইল না। 
তন্হ্ৈভ্ঙ্নিচ্ছিল্ অহক্ষিঞ্ সল্সিস্স। 
গ্রন্থকার এই অপূর্ণ গ্রন্থথানি নব্যন্।য়ের কুম্ষ্ পদার্থতন্ত লইন্বা ধিশেষ 
'নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পুর্বববন্তী আচার্ধ্যগণের 
সিদ্ধান্ত কল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং পূর্ববর্তী গ্রতিপক্ষগণের আপত্তি 
সকল ও খণ্ডিত হইয়াছে । পর্বর্তীকালে বেদাস্তশাস্ত্রের যে সকল গুপ্ত রহস্থয 
প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার নির্দেশ এবং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক ভবিষ্যৎ 
কালে যত প্রকার দোবের উদ্ঘাটন হইতে পাবে, আশঙ্কার উখাপন প্রসঙ্গে 
তাহারও নিরাস করা হইয়াছে । স্ুতরাৎ, এক কথায় যাবতীয় বেদাস্ততদ্ব 
এবং বিপক্ষগণের যাবতীয় আক্ষেপের সমাধান, এই উভয়ই ইহাতে সঙ্ষিবিষ্ট 
হইয়াছে । এইবপ নির্দোষ রচনাপবিপাটী আর কোন গ্রস্থে দেখ! বায় 
না। এই গ্রন্থথানি ৪ চারি অধ্যায়ে বিতক্ত। ১ম অধ্যায়ে ৬৪টা 
পরিচ্ছেদ । ২য় অধ্যায়ে ৩৪টী, ৩য় অধ্যায়ে ৮টাও ৪র্থ অধ্যায়ে টী 
পরিচ্ছেদ আছে। ম্ুতরাধ ৪ চারি অধ্যায়ে মোট ১১৯২টী পরিচ্ছেদে এই 
গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । 
প্। 


২৫৮ কাশ্থাপ-বংশ-ভাস্কর 
১ম অধ্যায়ে-+প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-নিরপণ। 


২য় ১, আত্মনিরপণ। 
৩য় ১, -_শ্রবধণ-মননাদি সাধন নিরূপণ । 
৪র্থ $ঃ __-মুক্তিনিরপণ | 


এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে আছে | বিশ্বপ্রপঞ্চ 
মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, মুক্তির আনন্দরূপতা৷ প্রভাতি বিষয়- 
গুলি অতি পরিস্দুটরূপে ইহাতে প্রতিপাদিত - হইয়াছে । সৎ, অসৎ ও 
মিথ্যা, এই তিনটা পদার্থ সন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। সৎ ব্রহ্গ, 
অসৎ আকাশকুন্দুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি । সৎ এর ত্রেকালিকসত্বা আছে, 
কিন্তু অদৃহ্থ । অসৎঃ এর কোনকালেই সত্তা নাই, সেও অদৃশ্ঠ ৷ আর 
মিথ্যার কোৌনকালেই সত্তা নাই, কিন্তু দৃশ্ঠ বা উপলব্ধির বিষর হইয়া 
পাকে । এই জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্রুত্যন্ুকুল অনুমান' 
প্রমাণ গৃহীত হইমীছে] এই মিথ্যার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, ব্রহ্গসাঁক্ষাৎকার 
হইলে সমূল অজ্ঞানের নাশ হয়, ত জ্ঞানের নাশ হইলে মিথ্যা পদার্থের 
উপলব্ধি হয় না, ইহাই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রাতিপাদ্য | জগতের মিথ্যাত্ব সি 
করার জন্য দৃশ্ঠত্ব, জড়ত্ব,অংশিত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এই কয়েকটা হেতু প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এই হেতৃকয়েকটীর লক্ষণও ইহাতে দেখান হইয়াছে, এবং 
এই অনুমানের বিরুদ্ধে ষতপ্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, 
তৎসমুদয়ও বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণবলে খণ্ডিত হুইয়াছে। সুতরাং, এই 
গ্রন্থের প্রতিপাগ্ বিষয়গুলি সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে, অদ্বৈতপিদ্ধান্তের 
বা তাহার বিরুদ্ধমতের কোনরূপ নুতন কল্পনার অবসর থাকে না। মধুস্থাদন 
এই গ্রন্থখাঁনিকে অন্তান্ত আচাধ্যগণের গ্রন্থের সমান আসনে বসাইয়াছেন। 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন__. 

সিদ্ধীনামিষ-নৈক্্ম্য-ব্রন্মগানামিয়ং চিরাঁৎ। 
অছৈতসিদ্ধিরধুনা চতুর্থী সমজায়ত ॥ 


অধ্বৈতসিদ্ধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হ্যর 


অর্থাৎ_-সিদ্ধিগ্রন্থের মধ্যে অবিমুক্তাত্ম ভগবান্‌ কৃত ইষ্টসিদ্ি, স্থরেশ্বরা- 
চাধ্যকৃত নৈষ্র্দ্যসিদ্ধি ও ব্রঙ্মসিদ্ধির পরে এই অছৈতসিদ্ধি চতুর্থ সিদ্ধি গ্র্থ 
হইল । বস্ততঃ,মধুস্দন কঠোর সাধনাঁবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তাহার 
সাধকজীবনের পরে সিদ্ধজীবনে যে পরীক্ষিত সত্যস্বরপের উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকার অনেক 
আছেন, কিন্তু তীহাদের মধ্যে হয় ভ কাহারও কাহারও কঠোর 
সাধনা নাই। সাধনা থাঁকিলেও হয়ত সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই। বাহার 
সিদ্ধ হইয়াছেন, হরত তাহারা কোন নিজের মত, নিজের অপরোক্ষ 
সত্যান্ধভবের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন নাই । সুতরাং, সাধন, সিদ্ধি ও গ্রন্থ- 
কর্তৃত্বূপে মধুস্দনের মত কাহারও মতের সম্পূর্ণ প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য 
অঙ্গীকৃত হইতে পারে না ইহাই অন্তান্ত আঁচাধ্যগণ অপেক্ষা মধুস্থদনের 
রুতিত্ব ও বিশেষত্ব । এক কথায় বলিতে গেলে, এই অদ্বৈতপিদ্ধি মদমত্র- 
বিপক্ষ-করিনিকরের মত-কুস্তবিদীরক দৃপ্তকেশরী, বিবুধগণের উপভোগা 
পারিজাতকুস্থম, জ্ঞানিগণের ব্রহ্গানন্দন্থধার মহাত্রদ, অজ্ঞান অন্ধকারের 
নবোদিতভাস্কর, সংসারানল-দগ্ধ মানবগণের বিমল-মন্দীকিনী-সলিলধারা, 
সাধনশ্রীস্ত পথিকের শ্শাস্তিদায়ক মুদ্ু মলর-সমীরণ, যোগীর ধ্যানতরঙ্গের 
প্রশাস্তমহাসাগর, ব্রিতাপ-নিদাঘতপ্ত, জ্ঞান-সলিলপিপাঁ্জু মানবগণের 
স্থগভীর তড়াগ, হুর্গম-শাস্তাটবীসঞ্চরণণীল পগ্ডিত-কেশরিগণের নিভৃত কন্দর, 
ষায়া-মুগীর অচ্ছেদ্য বাগুড়া॥ বিচারকুশল মনীধিগণের সম্মোহনবাণ, অদ্বৈত- 
সাম্রাজ্যের অবিনশ্বর বিজয়ন্তস্ত | অজ্ঞানজরাগ্রস্ত মানবগণের সঞ্জীবন- 
রলায়ন, মুমুক্ষুগণের অমুতময় রসালফল। ভবসাগক্প পারের একমাত্র 
তরণি। ইহার মনোহারিণী শক্তিতে মানব মন আকুষ্ট, সন্মোহনী শক্তিতে 
মুগ্ধ, আনন্দদাকিনী শক্তিতে আনন্দময় হইয়া! থাকে । 


২৬৬ কাশ্টপ-বংশ-ভাস্বর 


তনৈ্ত্বজক্লিদ্ি ল বিিল্ণেস্বত | 

মধুস্থদন সরস্বতী অসাধারণ প্রাতিভ! লইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি গুরুর আদেশে বা শিষ্যের অনুরোধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া গিয়াছেন। মধুস্থদন, এত গ্রন্থ নী লিখিলেও, একমাত্র অদবৈতসিদ্ধির 
দ্বারাই জগতে পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পাঁরিতেন। এই 
অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রস্তে প্রতিপক্ষ দ্বৈতবাদিগণের অতীত, বর্তমান এবং সম্ভাবনীয় 
ভবিষ্যৎ আঁপন্তিসমূহ যেমন নিরাকৃত হইয়াছে, তেমন অদ্ৈতবা দিগণেরও 
অতীত বর্তমান, ও সম্ভাবনীয় ভবিষ্যৎ আপত্তির সিদ্ধান্ত সমুহও প্রদর্শিত 
হইয়াছে । এই একখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠে অদ্বৈতবাঁদ সম্বন্ধে যাবতীয় 
সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যাঁয়। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, জিগীষা ব: উপহাস 
পূর্বক কোন বিরুদ্ধমত ইহাতে নিরারুত হয় নাই। স্বমতের সিদ্ধান্ত 
দ্বারাই যাবতীয় বিরুদ্ধ মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে | ইনি কোন বিরুদ্ধ মত- 
বাদের উপর কোনপ্রকার কটাক্ষপাত করেন নাই। অপূর্ব কৌশলে 
শ্রুতি, যুক্তি, এবং সমাধিসিদ্ধ অনুভবের দ্বারা যে সকল সিদ্ধাস্ত ইহঠতে 
উপন্তজ্ত হইয়াছে, প্রবলবাদিগণ ও তাহার নিরাসে অসমর্থ হইরা, নিজমতের 
ননতা ও ভবিষ্যৎ বিলোপাঁশক্কার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। বস্ততঃ, পক্ষপাতশুন্ত প্রকৃত সত্যসিদ্ধীস্ত যে জগতে সকলের 
মন্তক অবনত করিতে পারে, অদ্বৈতসিদ্ধিই তাহার চরম নিদর্শন । 

অদ্বৈতসিদ্ধি প্রশাস্তমহাসাগরের স্তায় স্থির, বীর, গম্ভীর । ইহাঁতে 
প্রবঞ্চন! নাই, কপটতা নাই, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণে কার্পণ্য নাই, 
উদ্বেল তরঙ্গমালা নাই। ইহা উদারতাপুর্ণ | অদ্বৈতামৃতবধিণী অদ্বৈত সিদ্ধি 
বেদকল্পতরুর পূর্ণাবয়ব অপূর্ব রপময় ফল। মহামনীষী, উদার গ্রন্থকার 
এই সুস্বাদু, তাঁপনাশক অমৃতময় ফল জগৎকে বিতরণ করিয়াছেন । সংসার- 
শল্য ধাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে, ধনতৃষ্তায় ধাঁহার কণ্ঠ শু হইয়াছে, 
কামরূপ সারমেয়ের দংশনে ধাহারা উন্মত্ত হইয়াছেন, কামিনী সেবায় ধাহার! 


অদ্বৈতসিদ্ধির বিশেষত্ব ২৬১ 


ক্ষীণদেহ, হতবল ও হৃতপর্ববন্ব হইয়াছেন, দারিদ্যান্নরের নিপীড়নে ধাহাদের 
তালু শোষ হইয়াছে, অভিমান চৌর ধাহাদের জ্ঞানরত্ব চুরি করিয়া নিয়াছে, 
তাহারা অবিলঘ্বে শ্রতিসাগর মন্থনোদ্ধত মহাষোগীর আবিক্কৃত এই মহৌষধ 
অদ্বৈতসিদ্ধি রসায়ন পাঁন করুন। অনার্দিকাল হইতে দ্বৈতবাঁদিগণের 
ঘাঁবতীয় যুক্তিতরক, অনাদিকাল হইতে অছ্ৈতবাঁদিগণের বাঁবতীয় মতবাদ 
ইহাতে একাধারে বর্তমান। ইহার পরে, ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল 
ঘে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহ! কেবল এই আদ্বেতসিদ্ধির অংশবিশেষ, 
টীকা, টাপ্লনী বা! তাহার খগ্ুন মগ্ডন লইয়]। 

যদিও উপনিষদ্‌ সম্প্রদায় দ্বারা অন্বৈতমিদ্ধির উপযোগিতা সম্পূর্ণ সিদ্ধ 
হইয়াছে, তথাপি কাল প্রভাবে কলির মাহাত্মো ছুর্ব্বল ও অনধি কারী,শান্ত্রীর্থ- 
নির্ণয়ে বিরুদ্ধমত দ্বারা ভ্রান্ত ও সংশর়াকুল কুতার্কিকগণকে উপদেশ দিবার 
জন্য স্তায়ের কুক্মতা লইয়া যুক্তিসহকারে পরিস্ফুটভাবায় সেই উপনিষত্তত্বই এই 
গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । স্থৃতরাং,সাহসপুর্ববক বল! যাইতে পাঁরে যে,এই গ্রন্থ 
অন্বৈততত্বের রত্বাকর, উপনিষত-কল্পপাদপের স্ুরভিতকুস্থম, চিদ্বাকাশের 
শান্ত, শীতল, বিমলঙ্্যোতিঃ, সুধাঁকর, জ্ঞানদরিপ্রের চিস্তামণি, বিপক্ষ-মত- 
তিমিরের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ু মার্তৃগ, বেদান্তসাম্রীজ্যের সম্রাট, অজ্ঞান-কদলী- 
কাননের নিশিত অসি, প্রতিবাঁদি পরাজয়ের গাণ্তীব,আত্মপ্রতিষ্ঠীর অতুযুক্লত 
সৌধ ও জ্ঞানভাঙ্করের উদ'রগিরি। বেদ-সিন্ধু মস্থন করিয়৷ এই অক্ষীণজ্যোতিঃ 
অদ্বৈতপিদ্ধি-_-মহামণি আঁবিষ্কত হইয়াছে । এই গ্রন্থের তুলনা নাই । গগণের 
উপম। গগণই,লসাগরের উপমাঁও সাঁগরই, অদ্বৈতসিদ্ধির উপমাও আগ্বৈতপ্িদ্ধি । 
ইহার পরবর্তী অনুকূল ও প্রতিকল মত সকল ইহারই ব্যখ্যা, ইহছাঁরই 
টীকা, ইহাঁরই ভাতপধ্য লইয়া, এবং ইহারই অংশবিশেষের পূর্বপক্ষ 
বাঁ উত্তরপক্ষ লইয়৷ পরিপুষ্ট ৷ 


২৬২ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


গুক্পতমান্লা িন্যা শু অগ্রুন্মদনেজ্ শলাক্পতা। 

১। মধুস্দনের অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশিত হইলে, বিপক্ষগণের মস্তক 
অবনত হইল। পর্বত-পক্ষচ্ছেদী পুরন্দরের স্তাঁয় ধুস্থদন কর্তৃক অত্যুন্নত, 
বিষম, কঠিন নিজপক্ষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেঁখিয়া-বিপক্ষগণের সকল অভিমান চূর্ণ 
হইল, তাহাদের প্রত্যুত্তরদানে আর সামর্থ্য রহিল না। ছিন্নমূল বৃক্ষের 
সায় তাহারা অধঃপতিত হইলেন। ব্যাসাচাধ্যের স্তায়ামৃতরূপ ব্রঙ্গাস্ত্র ব্যর্থ 
হইল। তাহারা মনে করিলেন, এবার অগ্বৈতবাদের প্রবলতরঙ্গে মাধৰ 
ও অন্ান্ত দ্বৈতবাঁদিগণের মত সকল তৃণের স্টার ভাসিয়া যাইবে, এবং 


চিরকালের জন্য কালসাগরে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। 
অতি ভীষণ কুটতার্কিক প্ডিত ধুরন্ধর ব্যাস+চীর্য্য অনেক চিন্তা করিয়া 


নিজ সম্প্রদায়ের রক্ষার মানসে একটী অপুর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন । 
তিনি, স্তায় মীমাংসাঁদি নানাশীস্ত্ে প্রগাঢ় পণ্ডিত, তীক্ষবুদ্ধি, প্রিয়শি্ধয 
ব্যাসরামকে ডাকিয়া নিজের সমুদার মনোবেদন। জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 
বৎস! মধুক্ছদনের অগ্বৈতদিদ্ধি-সাগরের প্রবলবন্তার আমাঁদের মতবাদ 
সকল তৃণরাশির স্তায় ভাপিয়া যাইবার উপক্রম হইরাছে, অতএব তুমি 
আমার আদেশে মধুন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিরা অছ্বৈতসিদ্ধির তাতপধ্য 
ও তাহার আপত্তি এবং . সমাধানগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়া আইস, 
যেন গ্রন্থের চ, বা, তু, হি ও বাদ না পড়ে । আর, অদ্বৈতবাদিগণ্রে এই 
সমাধানের উপর দ্বৈতবাদিগণ কিরূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে 
পারেন, তাহা ও তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসিও। বর্তমান ভারতে 
মধুসুদন অছিতীয় পঞ্ডিত ও উদারহৃদয়, তাহার নিকট ঘবৈতবাদিগণের 
ইহার পরে কি বক্তব্য আছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্তই তিনি তাহার 
উত্তর দিবেন। সমুদ্রী় কথাই লিখিয়া আনিও। সাবধান ! এই রহন্ত 
যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হুইবে। অদ্বৈতমত ভালরূপ শিক্ষা করিয়া, তোমাকেই এঁ মত খণ্ডন করতঃ 


গুরুমারাবিস্া ও মধূক্দনের উদারতা ২৬৩ 


অদ্বৈতসিদ্ধির প্রক্কত প্রতুত্তর দিতে হইবে! 'এ বিষরে তোমার মত 
যোগ্যতম শিষ্য আমার আর কেহই নাই। তুমি অবশ্যই জান, ভূধারণ- 
শক্তি অবগত হইয়াই ভগবান্‌ নারায়ণ অনন্তদেবকে নিজের দেহ ধারণ 
করিবার জন্ত আদেশ দিয়াছিলেন। তাই, তোমার প্রতি এই গুরুভার 
অর্পিত হইল । আর দেখ, অদৈতসিদ্ধির স্তাঁয় দুরূহ গ্রন্থের আলোচনা 
করিয়া, তাহার নিখিল তাৎপ্্য হদয়ঙ্গম পূর্বক প্রতিবাদ করা আমার 
এ বুদ্ধ বয়সে কখনও সম্ভবপর নহে । অতএব তুমি এ বিষরে উদাসীন্ত 
করিলে, এই সম্প্রদায় রক্ষীর আর উপারাস্তর নাই। 

গুরুর অনুপেক্ষণীর় আদেশকে সারণি করিরা, সর্বসিদ্ধি বিধারক ও 
সর্ধবিদ্ন বিনাশক গুরুদেবের অমোঘ পাদরজঃ মস্তকে ধারণ পূর্বক মহামতি 
ব্যাসপরাম অদ্ৈতসিদ্ধি অধার়নের জন্য সুদূর কর্ণাট দেশ হইতে কাশী 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে, কাশীতে উপস্থিত হইয়া, সৌম্য- 
মৃন্তি মধুন্থদনের শিষ্যুত্থ গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈতপিদ্ধির প্রতি অক্ষর বিশেষ- 
বূপে আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করিরা, দ্বৈতবাদিগণ ইহার বিরুদ্ধে কি কি 
উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, তাহার উপদেশ ও এসঙ্গে মধুহদনের 
নিকট হুইতে আহরণ করিয়া অতিগোঁপনে ণন্ঠারামৃততরঙ্গিণী”” নামে 
অদ্বৈতসিদ্ধির যুক্তি সমূহের নিরাস মুলক ব্যাসীচার্ধ্য প্রণীত অদ্বৈতবাদ 
বিরোধী ব্রঙ্ান্ত্স্বরূপ গ্তীয়ামৃতের একখানি টাক লিখিতে আরম্ত 
করিলেন। প্র টাকার ছুইখানি পুস্তক লিখিলেন। এই চাতুষ্য বহুদিন 
গোপন থাকিল না। বৃদ্ধিমান্‌ মধুক্ছদন অন্নদিনের মধ্যেই বিপক্ষের 
মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু উপদেশে একটুকও কৃপণতা করিলেন 
না। এইরূপ উদারচেতা কয়জন মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া! যায়, ধাহারা 
নিজের নিধনকারী জরঙ্গাস্ত্বের সন্ধান শত্রুর নিকট অসম্কুচিত চিত্তে প্রকাশ 
করিতে দ্বিধাবোধ না করেন। এদিকে ব্যাসরামের অদ্বৈতসিদ্ধি পড়া 
শেষ হইল। উপদিষ্ট যাবতীয় যুক্তি তর্কের. সাহায্যে ছুইভাগে “তরঙ্গিণী” 


২৬% কাস্ঠপ-বংশ-ভাক্কর 


টীক! লেখাও সমাপ্ত হইল। তখন তিনি গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক 
“তরঙ্িণী” টাকার একখানি মধুহুদনকে গুরু দক্ষিণাম্বরূপ প্রদীন, 
করিলেন । মধুুদন এ টাকাথানি পাইয়া হাঁসিয়া বলিলেন, আমি ইহ! 
পূর্বেই বুঝিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিরা 
কতবিগ্থ হইয়াছ, ইহাতেই আমার আনন্দ । তুমি আমার শিষ্য, সুতরাং, এই 
প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া আমার সঙ্গত নহে । তবে কালক্রমে আমার কোন 
শিষ্য ইহ্থার উত্তর দান করিবে, এই বলিয়া তাহাকে বিদার দিলেন । 

মহামতি ব্যাসরাম নিজগুর ব্যাসীচার্ষোর নিকট উপস্থিত হইয়া, 
অপর টীকাখানি প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন। শিষ্তকে কৃতকাঁ্ষা 
দেখিয়া গুরুদেব অতাস্ত স্তষ্টচিত্তে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । বস্তুতঃ, 
যাহারা ষোগ্য হইয়াও ভবিষ্যতে কার্ধ্য সম্পাদন করিবে, তাহাদের অপেক্ষা! 
যিনি কার্যযসম্পাদন করিষাছেন, তিনিই প্রতুর নিকট প্রশংসাঁভীজন 
হইয়া থাকেন। এখানে এইটুক বিশেষ প্রণিধান যোগা যে, বিপক্ষের 
অসদভিপ্রায় অবগত হুইয়াঁও গৃহস্কিত নিজের সংহারক ব্রন্গাস্ত্ের সন্ধান দির! 
কোন্‌ মহান্ুভব বাক্তি মধুস্দনের ন্তাঁয় মহত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন ? 

যাহ! হউক, ব্যাসরামের “তরঙ্সিণী” টাকা রচিত হইবাঁর পরে 
ব্যাসাচাধ্যের অপর শিষ্য শ্রীনিবাস নীমক মহাঁধুরন্ধর এক পণ্ডিত অদ্বৈত- 
সিদ্ধির খগ্ডনাত্বক স্তায়ামৃত গ্রন্থের “প্রকাশ” শামে একখানি টীক1! রচনা 
করেন। বস্ততঃ, এই ভ্ুই খানি টাকায় একদিকে যেমন ন্যারামৃতের বহুল 
প্রচারের সুবিধা হইল, তেমন অপরদিকে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচাঁরেও বিশেষ 
বাধা পড়িল। 

এই সময়ে মধুসদনের প্রিরশিষ্ঞ বলভদ্র, উক্ত ছুইখানি টাকার সম্যক্‌ 
আলোচনা করিয়া “সিদ্ধি ব্যাখ্যাতে” উক্ত টাকাদ্য়কৃত সমুদয় আপত্তির, 
খণ্ডন করিলেন। পরে, যধুহ্দনের প্রশিষ্থা স্থানীয় ব্রহ্মীনন্দ সরস্থতী 
“লঘুচন্ররিক1” ও শিবরামবর্ণী “বৃহচ্চন্দ্রিকা” নামক অধৈতসিদ্ধির টাকা ঘয় 


গুরুমারাবিদ্তা ও মধুনথদনের উদারতা ২৬৫. 


রচনা করিয়া “তরঙ্গিণী” ও “প্রকাঁশ” টীকার আপত্তিসকল সম্পূর্ণরূপে 
খণ্ডন করিলেন । 

ইহার পরেও মাধ্বমতাঁলম্বী বনমালী মিশ্র এবং রাজান্ুজ মতাবলম্বী 
মহীশুর অনস্তাচাধ্য “ন্ায়ামুতসৌগন্ধ* (বনমাঁল1 ) এবং “ন্যায়ভাস্কর”” রচনা 
করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির “চন্দ্িকা” খণ্ডন করেন ইহার পরেও বিট্ঠলেশ 
উপাধ্ায় লঘ্ৃচন্ফ্িকার উপর বিট্ঠলেশী নামক এক টীকা রচনা করিয়া, 
এবং রাজু শবস্ত্ী “ন্ারেন্দ-শেখর”” নীমক গ্রস্থ রচনা করিয়া, আর রামস্থৃব্বা- 
শান্ী ও পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী পন্তায়ভান্করখগণ্ডন” নামক গ্রন্থদ্বর লিখিয়া উক্ত 
মতদ্বয়ের সম্পূর্ণ চেষ্টাই বার্থ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, দেখা যাইতেছে 
যে, এখনও অদ্বৈতবাদের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যে সকল গ্রন্থ নির্িত 
হইতেছে, তাঁহার মূল প্রত্রবণ অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার ব্যাখ্যাগ্রস্ক সমূহ | 
অদ্বৈতসিদ্ধির বিরুদ্ধে আজ পর্যান্তও আলোচনা চলিতেছে, তাহাতেই বুঝ 
যায়, আজ পর্য্স্তও কোন মহাপুরুষ এইমত খগুন করিতে গিয়া সফলতা 
লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধির বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই 
তাঁহার মহত্বের পরিচারক | এই গ্রস্থের প্রামাণা বা প্রাধান্য স্থাপনের 
্ন্য আর কোঁন যুক্তি, তর্ক বা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। যে গ্রন্থ 
দীর্ঘকাল যাবৎ অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেরই আলোচ্য, সেই গ্রন্থের 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান* হওয়া অনভিজ্ঞতারই পরিচাম্নক এবং একতর 
পক্ষপাঁতিতারূপ দুরাগ্রহে্ ফলভিন্ন আর কি হইতে পারে ? 

২। প্রবাদ আছে যে, বাসরামের স্তায় পণ্তিতাগ্রগণ্য জীবগোস্বামীও 
মধুন্দনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া, পর্ে সেই মত খণ্ডন করেন।' 
ভাঁরতবর্ষের এই টুকই বৈশিষ্ট্য যে, ভারতীর পণ্ডিতগণ নিজমতের প্রাতিকৃল- 
বাদীও বি্যার্থ হইলে, তাঁহার প্রতি বিদ্যাদদানে কপণতা করেন না। 
মধুহ্দনের এই বিস্ভাদান পদ্ধতিতে তাহার গ্রন্থের উৎকর্ষ এবং নিজের 
মহত্ব অনেক বাঁড়িয়। গিয়াছে । কারণ, নিজ মতের দুর্ববলতা থাকিলে, 


২৬৬ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাঙ্কর 


হৃদয়ের ও দৌর্বল্য উপস্থিত হয়! ইহাতে মধুস্দনের হৃদয়ের দৃঢ়তা, 
স্বসিদ্ধান্তে প্রকাস্তিকী শ্রদ্ধা, বিপক্ষের নিকট স্বমত ব্যক্ত করিতে 
নির্ভীকতা, মহতী উদারতা ও অসাধারণী প্রতিভার পরিচয় স্বতঃই 
বাক্ত হুইয়াছে। 


অঅন্যযান্ত) আশঙ্গার্ঘ্যগশেক্স সহিজ্ত 
সঞ্জুস্দেন্নেল্ ৈহৈশ্পিষ্ঠ্য। 

দ্বৈত বা অদৈতবাদের আচীর্যাগণের সহিত মধুস্দনের বিশেষ বৈলক্ষণা 
আছে । প্রার সকল আচার্যই স্বমত সংস্থাপনের জন্ঠ পরমত খণ্ডনে বিশেষ 
প্রয়াস করিয়াছেন। তীহাদের গ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, হিংসা, দ্বেষ 
ও ক্রোধবশে পরমত নিরাকরণই যেন তাহাদের উদ্দেগ্ত ছিল, কিন্তু ষথাথ 
তত্তের উদ্ঘাটন নহে। মধুক্দনের বৈশিষ্টা এই যে, তিনি স্বমতের দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত দ্বারা পরমতের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । যদি 
পরমত নিরাকরণই তাহার উদ্দেশ্ত হইত, তাহা হইলে, তিনি প্রসঙ্গক্রমেও 
তন্ন তন্ন করিয়া পরমত খণ্ডনের অনেক স্থযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্ত, 
হিংসাছেষশ্ন্তা ও নির্বৈরভাব, মধুস্থদনের উজ্জল চরিত্রকে আরও উজ্জল 
করিয়াছে। মধুস্থদন যশোলাভের বাসনার বাপাগ্ডিত্য প্রকাশের জন 
্রস্থরচন! করেন নাই। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছেন-_ 


“স্বজ্ঞানশুদ্ধ্যৈ কৃতম্ঠ” | 
অর্থাৎ-_নিজের জ্ঞানশুদ্ধির নিমিত্ত গীতার টাকা রচিত হইয়াছে! 
তাঁহার যে যশোলিগ্পা ছিল না, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির শেষের লেখাদ্বারাই 
বেশ বুঝা যায়! যথা 
(শ্রন্থশ্তৈতস্থ ষঃ কর্তা সুয়তাং বা স নিন্দ্যতাং। 
ময়ি নাস্ত্েব কর্তৃত্মনন্তামুভবাত্মনি ॥ 


অন্তান্ঠ আচীধ্যগণের সহিত মধুস্থদনের বৈশিষ্ট্য ২৬৭ 


অর্থাৎ_-এই গ্রন্থ যিনি রচন! করিয়াছেন,তিনি 'প্রশংসনীয়ই হউন, আর 
নিন্দনীরই হউন, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ, আত্মাতি- 
রিক্ত পদার্থানুভব বিরহিত আমাঁতে কর্তৃত্বই নাই। 

তিনি অন্যান্য আচাধ্যগণের মত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন নাই, বা 
কোন বাদবিচারে প্রবুন্ত হইয়া বাদিবিজয়েরও কল্পনা করেন নাই। তাহার 
লিখিত গ্রন্থ সমৃহ,নিজের জ্ঞানশুদ্ধির জন্য,গুরুর আদেশ প্রতিপালনের 
জন্য, এবং মন্দধী শিব্তগণের উপকারের জন্য | কিন্ত,বশোবাসনা বা পরমত 
খগ্ডনের জন্ঠ জিগীধামূলক নহে । রামানুজাদি সম্প্রদায় যেমন নিরতই অন্য 
সম্প্রদারকে দ্বেষ করেন, নির্বেরভাব মধুস্দন তেমন নহেন। কিন্তু 
তিনি সকল সম্প্রর্দায়ের প্রতি বিদ্বেষ বজিত। অনেক আচার্্যই তাহার 
এই মহত্বলাভের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি গীতার পঞ্চদশ 
অধ্যারের টাকার শেষে লিখিয়াছেন-_- 


“ শৈবাঃ সৌরাম্চ গাঁণেশ! বৈষুবাঃ শক্তিপুজ কা2। 
ভবন্তি যন্ময়াঃ সর্বেব সোহহুমন্মি পরঃ শিবঃ” ॥ 


অর্থাৎ_শৈব, সৌর, গাঁণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যন্ম় হইরা থাকেন, 
আমি সেই পরম শিবন্বরূপ। ইহাছ্ার! স্পষ্টই বুঝ! যার যে, তাহার একত্ব- 
জ্ঞানের সংস্কার যেরূপ দৃট়ত্বর হইয়াছিল, অন্য কোন আচাধ্যই সেইরূপ 
'অভেদস্বরূপের উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই | তাহাদের হৃদর হিংসাছেষে 
নিরন্তর মলিন থাকার, তাহারা মধুস্দনের জ্ঞানোৎকর্ষের সন্ধান লইতে 
সমর্থ হন নাই। 
বিদ্যা ও জ্ঞানের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত মধুস্্দনের বহু শিষ্য ছিল, কিন্ত 
কালসাগরের ভীষণ আবর্তনে তাহাদের নাম মুছিয়া গিয়াছে । তাহাদের কৃত 
'কোন গ্রস্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল, বলভদ্র, শেষগোবিন্দ ও 
'পুরুষোত্তম সরস্বতীর নাম অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। 


২৬৮ কাশ্াপ-বৎশ-ভাঙ্কর 


বলভদ্র-_ইনি সেবক ব্রঙ্গচারিরূপে মধুস্থদনের নিকট বিদ্যাভ্যাস 
করিয়াছিলেন। ইহীরই জন্য মধুস্থদন ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের “নির্ববাণ 
দশকের” উপর “সিদ্ধীস্তবিন্দু” নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। ব্লভদ্রও 
নিজগুরুর অদ্বৈতসিদ্ধির উপর “সিদ্ধিব্যাখা” রচনা করিয়া বাঁসাচার্ধাশিষ্য 
ব্যাসরামক্কত ণন্ঠায়ামুত তরঙ্গিণী'” ও শ্রীনিবাসক্ৃত 'ন্ঠায়ামৃত প্রকাশ” 
নামক টাকাঘয়ের প্রবল আক্রমণ হইতে অদ্বৈতসিদ্ধিকে রক্ষা করেন। 
ইনি “অদ্বৈতসিদ্ধি সংগ্রহঃ নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থও 
রচনা করেন। 

শেষগোবিন্দ_-ইনি ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ের “সর্ববসিদ্ধাস্ত সংগ্রহের” উপর 
একখানি টাকা রচনা করেন। এই গ্রন্তে ইনি মধুস্থদনকে গুরু বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পিতার নাম শেষপত্তিত, অপর নাঁম 
রুষ্ণপণ্তিত। ইনি বৈরাঁকরণকেশরী ভট্রোজী দীক্ষিতের গুরু, 
মহারাষ্দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইনি মধুস্থদনকে সরস্বতীর অবতারজ্জানে পূজা 
করিতেন, এবং অতিশয় ভক্তি করিতেন। 

পুরুষোত্তম সরস্বতী__-ইনি মধুস্থদনের “সিদ্ধান্তবিন্দুর” উপর একখানি 
টীকা রচনা করেন। তাহাতে তিনি গুরুরূপে মধুসথদনের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাদের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে মধুন্দনের বিপুল সম্প্রদায় 
ভারতবর্ষে অচ্ছৈত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 


স্ঞ্রুক্তদন্নেল্ল গ্রন্থ্ানলহ্ীী। 
১। অদ্বৈতসিদ্ধি । ৬। বেদীস্তকল্পলতিক1। 
২1 গীতার টীকা । ৭1 সিদ্ধান্তবিন্দু। 
৩। গীতানিবন্ধ। ৮| মহিয়স্তোত্র টাক! । 
৪|  ভগবদ্ভক্তিরসায়ন। (হরি ও হরপক্ষে )1 


৫1 ভক্তিসামান্য নিরূপণ । ৯। প্রস্থানভেদ ৷ 


মধুস্দনের গ্রস্তাবলী ২৬৯ 
১০1 সঙ্ঞেপ শারীরকব্যাখ্যা ১৭1 কৃষ্ণকুভূহুল নাটক । 


সারসংগ্রহ ১৮। আত্মবোধ টাকা। 
১১। আনন্দ মন্দীকিনী | ১৯। যজুর্ব্দ ভাষ্য 
৯২ অদ্ৈতরত্বরক্ষণ | ২০। জটাদাষ্টবিকৃতি বিবৃতি | 
১৩। হরিলীল1 বিবেক । ২১| সর্ববিদ্যাসিদ্ধাস্ত বর্ণন। 
১৪1 ভাগবত টীকা (অসম্পূর্ণ) ২২1 সিদ্ধাস্তলেশ টাক1। 
১৫। শাগডলাস্ত্র টীকা ২৩। রাজ্ঞ প্রতিবৌধ । 
১৬1 বরাসপঞ্চাধ্যায়। ২৪। বোদস্তুতি টাক1। 


ইহাঁদিগের মধ্যে ২০ সংখ্যা হইতে ২৪ সংখ্যা পর্যন্ত গ্রন্থ সকল মধু- 
সদনের কৃত কিনা, সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে । এই সকল 
গ্রন্থের পৌর্কাপর্যা নিশ্চর করা এখন আর সম্ভবপর নহে । ইহাদের মধো 
গীতার টীকা রচনা ভগবাঁন্‌ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশে, পরীক্ষা প্রদানের 
জন্য | অদ্বৈতসিদ্ধির রচনা *ন্তায়ামৃত” গ্রন্থের প্রতিবাদের জন্য, সিদ্ধান্তবিন্দুর 
রচনা _-বলভদ্রনীমক  ব্রহ্গচারি-বাঁলকের অনুরোধে] আঅদ্ৈতরত্বরক্ষণ, 
শক্ষরমিশ্রের ভেদরত্বনাঁক গ্রস্থের প্রতিবাঁদরূপে লিখিত হইয়াছিল | প্ীয় 
প্রত্যেক গ্রস্থেই প্রত্যেক গ্রন্থের কথা আছে। সুতরাং, মনে হয়, মধুস্দন 
যেন যোগসিদ্ধির প্রভাবে এক সময়ে অনেক দেহ ধারণ করিয়া এই সকল 
গন্থ লিখিরাছিলেন। বহি সকল গ্রন্থের রচনীভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, 


ভগবদবতার ভিন্ন এরূপ গরাস্তী্য ও যুক্তিপুর্ণ সরস লেখা কোন মনুষ্যের 
পক্ষে সম্তাবিত নহে । 


সঞ্জুল্তদন্লেল্ল জ্বোটৈশ্্থ্য। 


জগদ্বরেণ্য, দার্শনিক পণ্ডিত, পরমভক্ত, মহাজ্ঞানী মধুস্দনের অসাধারণী 
প্রতিভা, সরলতা, উদ্ণারতা, ত্যাগশীলতা, নিরভিমানিতা, লৌকানুরাগ, 
নির্বেবভাব ও পাগ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। গুরু- 


২০ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


সুজ! ও গুরুভক্তিতে তিনি শিষ্যগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 
পরম জ্ঞানী গুরুদেবকেও আকৃষ্ট করিলেন। কর্তব্যনির্ণয়ে মধুন্থদন, শান্স- 
চচ্চায় মধুনুদন, যোগান্থশীলনে মধুন্থদন, সর্বত্রই মধুসদন, সর্ববপ্রথমেই 
মধুহদন তাহার শিষ্যরূপে, মন্ত্রিূপে, সখিরূপে গুপ্তরহন্য প্রকাশে নিঞ্জন- 
নিকতনের মধুন্দনই তাঁহার স্থৃতিপধে উদিত হইত। এজন্য অন্তান্তি 
শিষ্যগণ মধুস্ুদনের প্রতি জর্ষ্যান্থিত হইলেন । ধুমারিত বিদ্বেষ-বহ্ি ক্রমে 
ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিল। তাীহার। সহিষ্ুুতার মীম! অতিক্রম করিলেন । 
একদিন তাহার! মিলিত হইয়া ম্পষ্টভাবেই গুরুদেবকে বলিলেন, গুরুদেব " 
আমরা সকলেই ত আপনার শিষ্য, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মধুন্ুদনের 
প্রতি আপনার এত অধিক ন্নেহ ও অনুরাগ কেন? আপনি পিতৃস্থানীয়, 
আপনীর সকল সন্তানের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখা উচিত। 

গুরুদেব বনুপূর্কেই শিষ্যগণের মাঁনসিকভাব অবগত হুইয়াছিলেন, 
এখন তাহ! ব্যক্ত দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন । পরে, তাহাদিগকে 
সন্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎমগণ ! তোমরা যাহ! বলিয়াছ, তাহ]! সঙ 
বটে, কিন্তু মধুন্দনের অপরিচ্ছিন্ন গুণরাঁশি আমাকে বাধ্য করিয়াছে । 
শিষ্বের সম্পূর্ণ যোগ্যতাই গুরুকে বাধ্য করিবার অমোঘ অস্ত্র। গুরুদেব 
শিষ্যগণকে এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়া বিরত হইলেন। কিন্ত, তাহাদের 
মলিন চিত্তক্ষেত্রে এই উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত ' হইল ন!। 


শচ্মুনাতীল্লে মঞ্ুত্থ্দন্ন। 


গুরুদেব মনে করিলেন, মধুস্দনের যৌগাতা দেখাইর! ইহাঁদিগকে 
শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প কৰিয়া তিনি শিষ্যগণ সমভি- 
ব্যাহারে দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং নানা তীর্থস্থান, নদ, নদী, 
গ্রীয। নগর ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া ষমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সেইখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া, তিনি মধুস্দনকে 
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মধুক্দনের যোৌগৈশ্বধ্য ২৭১ 


বলিলেন, মধুস্থদন ! তুমি কয়েকদিন এইখানে থাক, আমরা ফিরিবার 
সময় তোমাকে লইয়! বাইব। মধুক্দন, গুরুর আদেশ মাল্যের ম্তায় 
শিরে ধারণ করিলেন। গুরুরদদেব তাহার গন্তব্স্থানে চলিয়া! গেলেন । 
মধুক্দন সেই নির্জন, হিংশুজন্তসমাকুল যমুনাতীরে অবস্থিত রহিলেন। 
মনে মনে কত ভাবের উদয় হইল, পক্ষিগণের মধুর কুজন, হিংশ্রজস্তগণের 
ভীষণ গর্জন, শ্তামারমানি অরণ্যরাজির বিচিত্র শোভা, যমুনার অপূর্ব 
তরঙ্গলীলা, তাহার হৃদয়ে ভগবাঁনের অলৌকিক স্থষ্টিবৈচিত্র্যের চিত্রপট, 
অঙ্কিত করিয়া দিল। 

দন্বহিষুণ ক্ষুধাতৃষ! বজিত, নিবৈর, যোগসিদ্ধ মধুন্দন ভগবন্তাবে 
বিভোর হইয়া সেই যমুনাতীরেই সমাধিমগ্ন হইলেন। ক্রমে দিনের পরে 
দিন, রাত্রির পরে রাত্রি, মাসের পরে মাস কাটিরা গেল, গুরুদেব এখন 
প্যান্ত ও ফিরিলেন না । কিস্ত তিনি সমাধি অবস্থায়ই অবস্থিত রহিলেন। 
'এদিকে তটস্থিত বালুকারাশি যমুনার প্রবল তরঙ্ষে সধশলিত হইয়া মধু- 
সনের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আবৃত করিল । 


শভ্লাউ. আক ক্প সহিজ্বীক্র জপগ্রাছেশ্শ। 


এদিকে সম্রাট আকবর বাদসাহ দিল্লীর লোভনীয় রত্সিংহাসনে 
মধিষ্ঠিত। তিনি মঙ্গ্য?ুলভ যাবতীয় সুখসৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়াও 
পারিবারিক অশাস্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। তাহার প্রিয়তমা 
মহিষী বহুদিন যাঁবৎ শূলরোৌগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কোনরূপ চিকিৎসায়ই 
তিনি এ ছুজ্জয় রোগের যাতনা হইতে নিষ্কতি লাভ করিতে পারেন নাই! 
সমাটু বু পুরস্কার ঘোষণ! করিলেন, বহু প্রবীণ চিকিৎসকের আগমন 
হইল, কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইল না। সম্রাট, মহিষীর জীবনে হতাশ 
হইলেন, তাঁহার মুখ মলিন হইল, রাজকাধ্যে মনোযোগ হ্বাসপ্রাপ্ত হইল, 
উৎসীহশক্তি কমিয়া' গেল, কেবল ভাবেন, কি উপায়ে এই হৃদয় সর্বস্ব 


২৭২ কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 


প্রিয়তম রমণীরত্বকে রক্ষা করিবেন। রাঁজমহিষীও রোগের যন্রণায় অস্থির 
হইয়া পরদিনেই বিষভক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সম্বল্প করিলেন। 

দৈবের কি বিচিত্রলীল! ! কি অলৌকিক ও অচিস্তনীয় শক্তি ! তাহ। 
সাধারণ মানবের হৃদয়ঙগম হয় না| সেই দিনই রাজমহিষী নিশিশেষে 
স্বপ্ন দেখিলেন -এক তেজঃপুগ্ত কলেবর ব্রাঙ্গণ দূর হইতে বাহু উন্চোলন 
করিয়! উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছে, “রাজ্মহিষি ! প্রীণ পরিতাংগ করিও না, 
'আত্মহতা? মহাপাপ! আত্মঘাতীর ইহছলোৌক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়,ভাহাঁর 
আর গতি নাই। ছি,ছি, তুমি বাঁজমহিষী হইয়া! এইরূপ ঘ্বণিত পাঁপকন্মে 
প্রবৃত্ত হইতেছ ? তুমি কত পুণ্যবলে এই অনুপম সৌন্দর্য্য, অতুল এশ্বধ্য 
এ্রেংং কমনীয় দেহ লাভ করিয়া, এই নূতন বয়সে অফুরন্ত ভোগের 
উপভোগ না করিয়া, কেন এই অমূল্য দেহ বিসর্জন করিতে উদ্যুক্ত 
হইরাঁছ ? তোমার কি এজন্য দুঃখ হয় নাঃ তুমি নিখিল মানবের 
শাসনের অধিকাঁরিণী হইয়া নিজকে শাসন করিতে পারিতেছ নাঁ, ইচ্ভাতে 
কি তোমার লজ্জা হয় নাঃ সাধু মধুস্থছদনের সেবা কর, অচিরেই রোগসুক্ত 
হইবে” এই বলিয়! সেই তেজোমর পুরুষ তেজো রাশিতে মিলিয়া অস্তহিত 
ভইলেন। রাঁজমহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হুইল, 
প্রাণপরিত্যাগ বাসন! তিরোহিত হইল। তিনি ভগবানের অপার 
করুণার কথা মনে করিয়া আনন্দবারি বিসর্জ* করিতে করিতে অবশিষ্ট 
রাঁত্রি অতিক্রম করিলেন | 

রাত্রি প্রভাত হইল । সম্রাটের নিকট রাঁজমহিষীর স্বপ্রবৃততীস্ত চরমুখে 
প্রেরিত হইল সম্রাট বিস্মিত হুইয়া দৈবক্কপার় ভোগের অবসান মনে 
করিয়া, মস্ত্িবর্গের সহিত কর্তব্যবিষয়ের আলোচনা পূর্বক সাঁধুর অন্বেষণে 
চতুর্দিকে চর প্রেরণ করিবার আদেশ দিলেন। চরগণ দেশদেশাস্তর 
পরিভ্রমণ করিয়াও সাধুর অনুসন্ধান করিতে না পারায় বিফলমনোরথ 
হইয়া! ফিরিয়া আসিল। সম্রাট এই সংবাঞ্৯ পাইয়া অতিশয় বিষঃ 
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হইলেন । পরে নিজেই সাধুর অন্থসন্ধানে বহির্গত হইবার সঙ্কর় করিয়। 
শুভদিনে অল্প পরিমিত সৈশ্য, পরিমিত পরিজন, কয়েক জন বিশিষ্ট 
রাঁজকন্মনচারী ও কতিপয় নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়, মহিষীসমভিব্যাহারে 
দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, এবং নান! দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে 
যমুনা-কৃলে আসিয়।৷ উপস্থিত হইলেন । অনভ্যন্ত পথ-পর্্যটনক্লাস্ত, ক্ষুধা 
ও পিপাসায় কাতর, বিফল-মনোরথ, স্থতরাং নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত সআট্‌ 
সেইখানেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া, কর্মনচারীবর্গকে আহারের বন্দোবস্ত, 
করিতে আদেশ দিলেন । মধ্যাহৃকাল উপস্থিত, প্রচণ্ড কৃুর্য্য-কিরণ ষেন 
অগ্নিকণ! বর্ষণ করিতেছে! তখন পধ্যস্ত দম্পতি জলগ্রহণও করেন 
নাই। পিপাসায় কণ্ঠ শু হইয়! গিয়াছে। অনুচরবর্গ এই নিদারুণ 
নিদাঘ-সম্তাপ দূর করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে বিমল-সলিল'-শ্রোতস্থিনী 
যমুনার শীতল জলে অবগাহন করিবার জন্ভঠ গমন করিতে লাগিলেন । 
তৈবক্রমে সমাধিমগ্ন তেজোময় মধুক্দন-মৃত্তি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। 
তিনি জীবিত কি মুত, কেহ স্থির করিতে পারিলেন না । ক্রমে এই 
সংবাদ সম্রাটের" কর্ণে পৌঁছিল। সঙ্রাট্‌ ব্যগ্রতার সহিত এ মুস্তি স্পর্শ 
করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি জানিতেন, হিন্দুদের যধ্যে অনেক সাধু 
মৃত্তিকাস্তপের মধ্যেও সমাধিমপ্র অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। ্রেচ্ছ-্পৃ্ট 
হইলে, হয়ত তাহাদের ক্রে/ধবহি উদ্দীপ্ত হইয়া! বিপরীত ফলও জন্মাইতে 
পারে। তিনি ভক্তি-নম্র-হ্ৃদয়ে বিশুদ্ধ বেশে রাজমহিষীর সহিত সাধু- 
সন্দর্শনে বহির্গত হইলেন । সেখানে গিয়া! দেখিলেন, বালুকারাশি দ্বার! 
অদ্ধ দেহ আচ্ছাদিত, এক তেজোময় সৌম্য মূর্তি। তীহাঁয় অপূর্ব্ব তেজো- 
রাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়! রহিয়াছে । বানুকাস্তপের মধ্যেও তাহার 
দেহ অক্ষতাবস্থায় বর্ডমান দেখিয়া, তিনি ষে জীবিত এবং সমাধিমগ্ন সে. 
বিষয়ে সম্রাটের কোন সন্দেহই উপস্থিত হইল না। তিনি মনে করিলেন, 


অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নাই, ইনিই সমাধিমপ্ন সাধু মধুহ্দন হইবেন। 
১৮ 


২৭৪ কশশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 


ইহারই অর্চনা করা যাউক, ভাগ্য প্রসন্ন হইলে ইহার অর্চনায়ই 
আমাদের অভিলষিত ফল লাভ হইবে। এই মনে করিয়া তিনি 
মধুহ্দনের আবরক-বালুকারাশি অপসারণ করিবার জন্য নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্রাঙ্গণগণকে আদেশ করিলেন। সম্রাটের আদেশে ত্রাহ্গণগণ বালুকাবরণ 
অপসারণ করিয়া, বদ্ধপস্মাসনোপবিষ্ট এক তেজোময় দিব্য মৃত্তি দর্শন, 
করিলেন । মৃত্তির চৈতন্ত নাই, তথাপি অক্ষতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । 
সম্রাট মহিষীর সহিত সেই নিষ্পন্দ সৌম্য মুর্তি দর্শন করিয়া! বিন্মিত 
হইলেন । 

সম্রাটের আদেশে অনুচরবর্গ পুজোপকরণ সংগ্রহের জন্ত চতুদ্দিকে 
প্রেরিত হইল। যিনি ভাগ্যবান্‌, ভারতের দণ্ডবিধাতা, তাহার কোথাও 
কোন বস্তর অভাব হয় না। অল্প কালের মধ্যেই পুজার সামগ্রীসকল 
সমাহত হইল। বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধুস্দন মন্ত্রে নির্মল ও শীতল 
যমুনাসলিঙ্লে নানাবিধ গন্ধদ্রধ্য মিশ্রিত করিয়া! মধুস্দনকে ন্নান করাইয় 
বিবিধোপচারে তাহার পুজা সম্পন করিলেন । পরমরমণীয় বহু-মূল্য মাল্য 
বনমালার ন্যায় মধুস্থদনের গলদেশে শোভা পাইতে লাগিল। নানাবিধ 
স্থগদ্ধি দ্রব্যে চতুর্দিক আযোদিত হইল । বিবিধপ্রকার অত্যুত্তম ফল, মুল 
ও নৈবেগ্যসস্তারে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল | সুবর্ণ ও রজত পাত্রে নৈবেগ্ক 
সকল স্থাপন করিয়া মধুহ্দূনের উদ্দেশ্তে নিবেদিত হইল। রাজদম্পতি 
প্রণাম করিয়া! প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা! দ্বারা মধুস্দন্র কণ্ঠদেশ পর্যন্ত আবৃত 
করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ভক্ভিপূর্্বক অবনতমস্তকে 
নমস্কার করিয়! মধুস্দনের চরণামৃত পান করিলেন । রাজমহিষীর দেহে বল 
আসিল, তাহার শরীরে যেন একটা অপুর্ব্ব তেজঃ প্রবেশ করিয়া! তাহার 
রোগজীর্ণ দেহকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিল। দম্পতি মধুব্দনের 
নৈবেগ্য প্রসাদ গ্রহণ করিলেন । মহিষী নিরাময় হইলেন, সম্রাটের আর 
আনন্দের সীমা রহিল না । এর স্থানে কর্ধচারিবর্গকে মধুস্দনের জন্য 
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একটী মন্দির নিম্মাণ করিবার আদেশ দিয়া বিবিধ উৎসব ও ধনাদি 
বিতরণ করিতে করিতে তাহাব। দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। 

প্রিয় পাঠক! এই বুত্তাস্তে আপনারা কি দেখিতে পাইলেন ? 
এএক জন নিঃন্ব, পর্ণকুটীরবাসী, ভোগৈশ্বধ্য বিরক্ত ব্রাহ্মণের নিকট ভারত- 
সমাটু আজ কৃপা-প্রার্থী, কৃতাগ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। বাহার প্রবল প্রতাপে 
শক্রগণ অবনতমস্তক, ধাহার নিকট হহইতে একগাছি তৃণও কেহ 
বলপূর্ববক লইতে সাহসী হয় না, সেই হিন্দুবিদ্বেধী মুসলমানগণের 
মুকুটমণি আকবরের মুকুট-মধ্যমণি ব্রাহ্মণের চরণাঙ্থুলি রঞ্জিত করিতেছে, 
কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দ্বার! তাহাকে সম্তষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, 
কিন্ত নির্লোভ, ত্যাগশীল ব্রাঙ্গণের সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই। সহশ্র 
চেষ্টায়ও ধাহার দর্শন লাভ অসম্ভব, আজ সেই মহাপ্রভাব-সম্পন্ন নরপতি 
কাতরভাবে ভিক্ষুকের বেশে অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান! আমর! 
মহষি বশিষ্টের পর্ণ-কুটীরে হূর্য/বংশ তিলক মহারাজ দিলীপকে এই বেশে 
দেখিয়াছিলাম। ব্রাঙ্গণ! শীল্্রজ্ঞ হও, ত্যাগী হও, নিষ্ঠীবান হও, 
নির্লোভ হও, পৃথিবীর সকল জাতি তোমার পূজা করিবে, তুমি সকলের 
মিত্র ও শ্রদ্ধেয় হইবে । 

এদিকে গুরুদেবও যেগবলে সমুদয় বৃত্তাস্ত অবগত হইলেন, তাহার 
অভিলাষ পুর্ণ হইয়াছে, শিষ্যদিগের শিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে 
করিয়া, তিনি শিষ্বাগণ সমভিপ্যাহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কয়েকদিন 
পথ পধ্যটনের পন যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । যেখানে 
মধুহদন ছিলেন, তাহার কিয়ন্দ,রে অবস্তান করিয়! শিষ্গণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! এই যমুনাতীকেই মধুস্দনকে রাখিয়া! 
গিয়াছিলাম, বলিয়াছিলীম, ফিরিবার সময় তাহাকে লইয়া যাইব। 
অতএব তোমর! একবার অনুসন্ধান কর, সে কোথায় কি ভাবে অবস্থান 
করিতেছে । শিষ্যগণ মধুন্দ্রনের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অন্ন দূরে 


২৭৬ কাশ্ঠপ-বংশন্ভাঙ্কর 


গিয়াই একটা বিচিত্র প্রাসাদ দর্শন করিলেন। তাহারা মনে করিলেন, 
বোধ হয় কোন পুণ্যবান্‌ ধনী ব্যক্তি এই পবিভ্রসলিলা যমুনার তীরে 
বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছে । যাহা হউক, বোধ হয়, এখানে গেলেই 
মধুহুদনের খবর পাইব, এই মনে ভাবিয়া তাহার! এ প্রাসাদের নিকটবর্তী 
হইলেন, কিন্তু সেখানে কোন লোকের অবস্থান সথচক কোন চিহই দর্শন 
করিলেন না। ক্রমে বাহির দিক পরিভ্রমণ করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ পূর্বক, প্রস্তরের নির্মিত দেবমৃত্তির হ্যায় একটা মুক্তি দর্শন 
করিলেন । 

তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া বিশেষভাঁবে নিরীক্ষণ করিয়। বুঝিতে 
পারিলেন, এই ত আমাদের মধুক্দন ! তাহারা মধুস্দনের এশ্বর্ধয দেখিয়! 
বিশ্মিত হইলেন। দেখিলেন, চতুর্দিকে বহু মূল্যবান্‌ দ্রব্যসম্তীর সাঁজান 
রহিয়াছে, কে বহুমূল্য মাল্য দোলায়মান, আকণ্ঠ স্তবর্ণমুদ্রায় আবৃত। 
তাহারা অবিলম্বে গুরুর নিকটে মধুস্দনের এই অবস্থার কথা বর্ণনা 
করিলেন। গুরুদেব তীহাদের বাক্যে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া নধু- 
সুদনের অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মনে করিলেন, এখন 
বোধ হয় অন্যান্ত শিষ্যগণের হিংসাদ্বেষ তিকোহিত হইবে । শিষ্যগণ 
বিন্মিত হইয়) জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! এই গভীর অরণ্যে নির্জন 
যমুনা-তীরে মধুশুদনের এই অপার ত্র্থ্য্য কোথা হইতে আসিল? 
গুরুদেব ঈষৎ হাস্ত করিয়া! সমুদায় বৃত্তাস্ত বর্ধন করিলেন। পরে যৌগিক 
সঙ্কেত অন্থসারে মধুহুদনের চৈতন্ত সম্পাদন করিয়া মধুস্পনকে বলিলেন, 
বস! আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, এখন আশ্রমে চল। মধুস্দনের ধ্যান 
ভঙ্গ হইল, তিনি ুরুদেবকে সন্মুখে দর্শন করিয়া ব্যস্ততার সহিত ভক্তি- 
পূর্ববক.. নমস্কার করিলেন এবং বালোপযোগী নৃতন অন্রীলিকা' ও 
বিচিত্র বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভার ও বহু সুবর্ণ মুদ্রা দর্শন করিয়ণ স্বপ্রের স্ায় 
মনে করিলেন । াহ হউক, গুরুদেব শিষ্ঠগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমাঁভি- 
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মুখে গমন করিলেন, বহুমূল্য বিচিত্র দ্রব্যসমূহ ও ধনরাশি ষমুন'তীরেই 
পড়িয়া রহিল, কেহ তাহার কপর্দকও গ্রহণ করিলেন ন1। 
সন্রুজ্ঞম্সিত্ভ্ড আঞ্ঞুত্রডভ্ন £ 

শিব্যগণ গুরুর সহিত আশ্রমে গমন করিলেন। মধুন্দনের প্রতি 
বিছিষ্ট শিষ্টগণ, মধুস্থদনের এরশর্্য দর্শনে তাহার প্রতি হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ 
করা দূরে থাকুক, বরং আরও অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, গ্রজলিত বহ্িতে 
দ্বতাহুতির স্তায় তাহাদের বিদ্বেষ-বহি ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
গুরুদেব এবারেও তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ছুঃখিত 
হইলেন । মনে করিলেন, মধুস্ছদনের যোগ্যতা দেখাইয়াই শিষ্াগণের 
হিংসা-দ্বেষ বিদূরিত করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তীর্থভ্রমণৌপলক্ষে 
পুনরায় দেশ ভ্রমণের অভি প্রায় বাক্ত করিলেন । আবার শিষ্যগণ সমভি- 
ব্যাহারে নানা নদ-নদী, বন, উপবন, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয় 
অনেক দূর পর্যন্ত গমন করিলেন। কয়েক দিন পর্যটনের পর, একটা 
বিশাল যরুভূমির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার চতুর্দিকে কোন 
গাছপালা বা জলাশয় নাই, কেবল উত্তপ্ত বালুকারাশি ধূ ধু করিতেছে। 
এই নিরাশ্রয়, মানব ও পশ্ু-পক্ষী শূন্য মৃত্যুর অব্যর্থ সাধন-স্বরূপ উত্তপ্ত 
বালুকারাশির মধ্যে মধুহদনচ? রাখিয়া গুরুদেব বলিলেন, মধুহুদন ! তুমি 
এই স্থানে থাক, আমরা ফিরিবার সময় তোমাকে লইয়া যাইব । 

মধুহুদন “তথাস্ত” বলিয়। গুরুর আদেশ শিরোধাধ্য করিলেন । গুরুদেব 
শিশ্তাগণ সহ তথ1 হইতে অন্তত্র চলিয়া! গেলেন। সেই আগ্রকণার নায় 
উত্তপ্ত বালুকারাশি, মন্তকোপরি মধ্যাহ্‌ মার্তগ্র অগ্রিকণ-ব্ধী প্রচ 
কিরপমালা, শীতোষ্ণ-ছন্দ-সহিষ্ণণ £যাঁগসিদ্ধ মধুস্দনের কোনরুপ্র ক্লেশ 
জন্মাইতে সমর্থ হইল না1। প্রত্যুত, তিনি বহি পরিশুদ্ধ সুবর্ণের স্টায় 
তেজঃ-প্রভায় প্রদীপ্ত ও অধিকতর সমুজ্জবল হইলেন. যাহ! হউক, তিনি 
এই ছুঃসহ বালুকারাশিপুর্ণ মরুভূমির মধ্যেই ষোগাসন করিয়া! সমাধিযগ্ন 
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হইলেন। এই ভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ কি কারণে 
জানি না, তীহার সমাধি-ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়৷ দেখিলেন,. 
তিনি এক সুরম্য অষ্টালিকাঁয় অবস্থান করিতেছেন, নিকটে একটা পরমা'- 
সুন্দরী দৈব-জ্যোতিঃ-সম্পন্না অনবস্তাঙ্গী রমণী তাহাকে পাখাদ্বারা 
বীজন করিতেছেন, নানাবিধ স্থুশীতল পানীয় জল, নানাবিধ ফল-মূল, 
তাহার আহারের জন্য প্রস্তত রহিয়াছে । ছায়গ্রধান পাদপ সকল 
চতুর্দিক ঘিরিয়! আশ্রম পাঁদপের শোঁভা বর্ধন করিতেছে, নিকটে কুমুদ, 
কহুলার, ও নানাবিধ জল5র পক্ষিগণে পরিশোভিত বিমল সরোবরের 
বিহঙগকূলের মধুর ফুজন, সেই মরুভূমিকেও তপোবনে পরিণত করিয়াছে । 
মধুহ্দন ভাঁবিলেন, এ কোথায় আসিলাম, গুরুদেব ত আমাকে মরুভূমির 
মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তবে একি স্বপ্ন! কিছুক্ষণ 'এইরপ চিন্তা 
করিলেন পরে জনমা'নব শূন্ট স্থানে রমণীয় রমণীমুস্তিই তাহার পরম বিশ্ময় 
উৎপাদন করিল। মধুস্ছদন বলিলেন, মা! তুমি কে? এই নির্জন 
স্বানে তুমি একাকিনী কোথা হইতে আসিয়াছ ? মা! আমার বড়ই 
কৌতুহল জন্মিয়াছে, তুমি দয়া করিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্তি কর। 
রমণী বলিলেন, বস! তোমার গুরুদেব শিষ্য-শিক্ষার জন্য তোমার প্রতি 
ষে নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে। আমি বড়ই সন্তপ্ড হইয়াছি। 
সম্তানের ক্লেশ কি মাতা কখনও সহ করিতে পারে? আমি তোমীর 
পুত্রবৎসল! জননী, তুমি মধুমতী নদী পার হইবার জন্ত আমারই উপাসনা 
করিয়াছিলেঃ আমি কলি-কলুষনাশিনী গঙ্গ' দেবী। বৎস! তোমার 
অসীম ক্লেশ দর্শন করিয়! আমি সুস্থ থাকিতে পারি নাই। তোমার 
শাস্তি দূর করিবার জন্ত এই বিমল পানীয় জল, এই ফল-মূল ও এই 
বৃহৎ অদ্্রীলিকা আমি মীয়াবলে স্জন করিয়াছি । আমি তোমাকে যে 
বর প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে । তোমার 
হাহ! প্রাপ্য তাহা পাইয়াছ। এখন আর তোমার কোন বস্তই 
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'অভিলষণীয় নাই। মধুসথদন বলিলেন, ম!1 তোযার এ অকৃতী 
সস্তানের প্রতি অসীম দয়া, তোমার কৃপায় সামান্ত নদী মধুমতী পার 
হইয়াছি। এখন এই ছুস্তর ভবনদী পারের ব্যবস্থা কর! আমার এখন 
আ'র ক্ষুধা পিপাসা নাই, আমি তোমার ভক্তিরসামূত পান করিয়। নিত্য 
তৃপ্ত হইয়াছি, আমার আর ভোজনের স্পৃহা নাই | দেবী বলিলেন, বস! 
সন্তানের অজীর্ণ বা উদর স্ফীত হইলেও মাতা তাহার আহারের জন্ত 
ব্যস্ত হইয়া থাকেন। তুমি আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত হইলেও আমার 
অনুরোধে কিছু আহার কর, তাঁহ। হইলে আঁমি বড়ই তৃপ্তিলীভ করিব। 
মধুক্দন বলিলেন, মা! তোমার আদেশ অলঙ্বনীয়, তবে আমার 
প্রীর্ঘনাও পুর্ণ করিতে হইবে । আমি তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিব । 
দেবী ঈষৎ হাসিয়া তাহাই করিলেন। মধুস্দনও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া 
পরিতৃপ্ব হইলেন । দেবী বলিলেন, বস! তোমার যখন ষে কোন 
প্রয়োজন হইবে আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমার সকল কামনা 
পুর্ণ করিব। মধুসূদন তাহাকে ভক্তিপুর্বক নমস্কার করিলেন, দেবী 
অচির-প্রভার ন্তায় অন্তহিত হইলেন। মধুুদন আবার সমাধিস্থ 
হইলেন । 

এদিকে গুরুদেব মবৌগবলে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিষ্তগণকে 
বলিলেন, বহুদিন অতীত হইয়াছে, মধুস্থদনকে নিরাশ্রয়ভাবে মরুভূমির মধ্যে 
রাখিয়। আসিয়াছি, সে যেন কতই ক্লেশ ভোগ করিতেছে, হয় ত অসহনীয় 
উত্তপ্ত বাঁলুকারাশির মধ্যে তাহার প্রাণও বিপন্ন হইতে পারে । অতএব 
চল, একবার আশ্রমে গমন করি | এই বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে 
বহির্গত হইয়া কয়েক দিন পথ পধ্যটনের পরে সেই মরুভূমির নিকটবর্তী 
হইলেন। তখন শিষ্যগণকে বলিলেন, মধুস্দন কোথায় আছে, তাহার 
অনুসন্ধান কর। শিষ্যগণ গুরুর আদেশে সেই অলজ্বনীয় ছুত্তর মরু- 
ভূমির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একখানি সুরম্য অট্টালিক1 দেখিতে 
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পাইলেন এবং প্রকাণ্ড ছায়া-বৃক্ষ তাহাদের দৃষ্টি গোচর হুইল। 
তাহারা মনে করিলেন, এখানে মনুষ্যের বাসোপযোগী স্থান দেখা 
যাইতেছে, হয় ত কোন ধনী ব্যক্তি বিশেষ কারণে এখানে বাড়ী নির্মাণ 
করিয়াছেন । যাহ? হউক, এখানে গেলেই বোধ হয় মধুক্দনের সন্ধান 
পাইব। এই ভাঁবিয় ক্রমে তীহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, স্বগন্ধি 
কুসুমের গন্ধবাহী যুছু সমীরণ তাহাদের শ্রীস্তি দূর করিল। ক্রমে আরও 
অগ্রসর হইয়! দেখিলেন, কুমুদ কহলার পরিশৌভিত, জলচর পক্ষিগণের 
কলধ্বনিতে মুখরিত. ফুলবান্‌ পাদপসমূহে পরিবেষ্টিত, একটা প্রকাণ্ড 
বিমল শীতল জলাশয় , তাহার! ইহা দেখিয় বিশ্রিত হইলেন! শীতল 
সলিল পান করিয়! শ্রাস্তি দূর করিলেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া 
অক্টালিকার অভিমুখে গমন করিলেন। গুহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেনঃ এখানে যেন মহোতসবে একটা দেবপুজা হইয়া গিয়াছে । 
নানাবিধ পুজোপহারে গৃহখানি পরিপূর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্যে আমোদিত, সুগন্ধ 
শীতল পানীয় জল সুবর্ণময় পাত্রে নিহিত রহিয়াছে,স্থবর্ণদণ্ড চাঁমর তীহাকে 
ব্জন করিবার জন্ত প্রস্তত রহিয়াছে! এই অগণিত এশ্বধ্য রাশির মধ্যে 
নিম্পৃহ মধুস্দন ধ্যানস্তিমিত লোচন হইয়া বন্ধপল্পাসনে যোগ-নিদ্রীয় মগ্ন। 
বোধ হুইল যেন তাহার কঠোর সাধনায় ভীত দেবরাজের আদেশে 
দেবরমণীগণ মধুস্দনের সেবার জন্য নিযুক্ত রাঁয়াছেন ' মধুস্দনের 
এইরূপ অলৌকিক শক্তিদর্শন করিয়! শিষ্যগণ বিশ্মিত হইলেন, তাহাদের 
মোহ নিদ্রা কাটিয়া গেল, নিশিত-জ্ঞানাসি তাহাদের অবিবেকতরুকে 
সমূলে ছিন্ন করিল। বিবেক সমীরণের প্রবল বেগে পাপ-মেঘ অদৃশ্য হুইল, 
জ্ঞান-নুষ্যের নবোদিত বিমল কিরণে যোহাদ্ধকার ঘুচিয় গেল, তাহার! 
এতদিনে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন । যাহ! হউক, অবিলম্বে গুরুদেবের 
নিকট মধুস্থদনের ৰার্ভী প্রেরিত হইল। গুরুদেৰ মধুস্দনের নিকটে 
উপস্থিত হইয়া! তাহার যোগৈশ্বধ্য দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । পরে 


মধুস্দানের ষোগৈশ্বধ্য ২৮১ 


যৌগিক সঙ্কেতানুসারে মধুহ্দনের চৈতন্ত সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে 
স্নেহভরে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । মধুস্দনও গুরুদেবকে ভক্তিপুর্ব্বক নমস্কার 
করিলেন । শিষ্যগণ লজ্জিত হইলেন । তাহারা গুরুর নিকটে নিজেদের ক্রুটা 
স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মধুস্দনের নিকটও নিজেদের 
অজ্ঞজনোচিত আচরণের জন্ ক্ষম' প্রার্থনা করিয়? পদধূলি গ্রহণ করিলেন । 
তদবধি শিষ্যগণ সকলেই মধুস্দনকে গুরুর স্টায় মান) করিতেন। গুরু- 
দেবের এইরূপ ব্যবহারে আমরা একটা নৃতন উপদেশ পাইয়াছি। যে 
সকল শিষ্য গুরুর উপদেশ পাইয়াও অন্যায় আচরণ করে, চিত্তের মালিহ্য 
দূর করিতে পারে না, সরলতা, উদারতা নির্বিরভাব হৃদয়ে জাগরুক হয় 
না, সেই সকল শিষ্ককে কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা, মহতের অনুষ্টেয় কাধ্যের 
দ্বারা, অতুযুচ্চ আদর্শের দ্বারা শিক্ষাদান করিতে হয়। নচেও কেবল 
উপদেশের দ্বারা অনাদিকাল-সঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত হয় না। 
মধুন্থদনের সন্বন্ধে এইরূপ বহু কিংবদত্তী যোগি-সমাজে প্রাসদ্ধ আছে । 

মধুস্থদনের যোগৈশ্বন্্য সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবাদ আছে। তন্মধ্যে 
এই কয়েকটা বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

১। যধুস্দন কাণীতে দগ্ুগ্রহণ করিয়া পুরীধামের নিকটবর্তী 
সমুদ্র-ভীরে গভীর অরণ্যে ১ বৎসর পধ্যস্ত কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন 
তিনি যখন তপন্তায় সাদ্ধিলাভ করেন, তখন উৎকল দেশে ভয়ানক 
তর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় । তদানীন্তন উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব মধুস্থদনের, 
অলৌকিক তপোবলের কথ! শ্রবণ করিয়! তাহার অনুসন্ধানের জন্ট। 
শ্রীক্ষিত্রে আগমন করেন । গহন অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তিনি একটা 
কুষ্ণকায় পুরুষ দর্শন কারলেন ! দেখিলেন, উইর মাটার দ্বার তাহার; 
স্কন্ধদেশ পধ্যন্ত নিমগ্ন । তিনি যোগাসনে সমাধিযুক্ত ও বাহা-জ্ঞান: 
শূন্য | বৃষ্টির জল নয়নের উপর নিপতিত হইয়া বাহুধুগলে পতিত 
হইতেছে । বিহঙ্গমেরা নিঃশঙ্কচিতে এ জল পান করিয়া তৃষ্ণা-নিবারণ 


২৮২ কাশ্তাপ-বংশ-ভাস্কর 


করিতেছে । সেই তেজোময় মুত্তি দর্শন করিয়) রাঁজা বিশ্মিত হইলেন । 
তিনি উৎকন্ঠিত-চিত্তে রাত্রির অবস্থা দর্শন করিবার জন্ত অতি নিভৃততভাবে 
'নতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিরণমালী দিবাকর 
অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন । সন্ধ্যা হইল। তখন যোগীবরের 
দেহ হইতে কোটি সুর্যের স্তায় প্রভাপটল চতুন্দিকে বিকীর্ণ হইতে 
লাগিল। তাহার শিরোদদেশ যেন আকাশমার্গ স্পর্শ করিল। ক্রমে 
নারদ, তুঘুরু প্রভৃতি ও কিন্নর-কিন্নরীগণ যোগিবরের স্ততি-গানে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ম্বয়ং ব্রহ্মাও স্তি-গানে প্রবৃত্ত হইয়। সকলকে সম্বোধন 
কররয়। কহিলেন, তোমরা! যোৌগিবরের অত্যাশ্ধ্য তপোবল দর্শন কর। 
অণিমাদি সিদ্ধি সকল উহার করায়ত । ইনি নির্বাসন, নিখিল কর্ম 
রাশিকে বিনষ্ট করিয়াছেন, ইহার হৃদয়-গ্রদ্থি ছিন্ন হইয়াছে, সকল সংশয় 
দূরীভূত হইয়াছে, ইনি যথার্থই তবজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন । 
অতএব ইহাকে দেয় আর কিছুই নাই। মহারাজ মুকুন্দদেব এই সকল 
কৌতুকাবহ কথ' শ্রবণ করিয়া ধীরে ধারে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিদ্ধ 
হুইলেন। দেবগণ তাহ! দেখিয়া ততক্ষণাতৎ বিমান-যানে স্ব-স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। তখন রাজ। মুকুন্দদেব মধুস্দনকে ভক্তিপূর্ব্বক 
নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রাহলেন। " ষধুস্থদনের সমাধি 
ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে মুকুন্দদেবকে দর্শন করিয়া তাহার মনোভাব 
অবগত হইয়৷ বলিলেন, তুমি যাঁও, শীদ্বই দেশের ছুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবে, 
কিস্ত, অচিরেই এদেশ যবনের করতল-গত হইবে । আমি আব্র এখানে 
থাকিব না। বারাণসীধামে চলিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি 
গাত্রোথান-পূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া! বিদায় দিলেন, এবং নিজে 
সমুদ্র জলে গ্নান করিয়া পুরুষোত্তমাদি দর্শনপূর্ববক, বিশ্বনাথকে একাগ্র 
মনে চিন্তা করতঃ জল, স্থল ও অরণ্যের ভিতর দিয়! দণ্ডবৎ নমস্কার করিতে 
করিতে বারাণসীধ্যমে গমন করিলেন। 
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২। বীরসিংহ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা অপুভ্রক ছিলেন । 
তিনি অনেক দৈবকার্্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পুভ্রলাভ করিতে ন' 
পারায় বিষগ্রমনে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন একদিন স্প্রে 
আদেশ হইল, প্যতি মধুস্দনের সেবা কর।” তিনি মধুন্দনের অনুসন্ধানে 
বহির্গত হুইয়! এক নদীর তীরে মুত্তিকাস্্রপের দ্বারা আবৃত, ধ্যানস্থ 
মধুকুদনকে দেখিয়া! যথাশক্তি অর্চনা করতঃ সেই স্থানে একটা মন্দির 
শিশ্মাণপূর্ববক মধুস্থদনের সেবা শুশ্রধার জন্য কয়েক জন ভূত্য নিযুক্ত 
করিলেন। তিন বৎসর পরে তাহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সকলে দেখিয়' 
বিম্মিত হইলেন। রাজা বীরনিংহও মধুস্দনের অর্চনার ফলে পুন্ব- 
রত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 

৩। প্রবাদ আছে যে দ্বারভাঙ্গার অধিপতি মধুস্দনের বিস্টাবত্ীর 
পরীক্ষার জন্য একবার হাত চালান দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হইল-_ 
“মধুস্থদন সরব্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরজ্সতী। 
পারং বেত্তি সরস্বত্য। মধুস্্দন সরস্বতী ॥” 


হঞুস্র্ুত্নেন্ল উত্পাত্নভ্না ৩৩ ভিত্পাত্য 2 
মধুস্ছদনের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্কির অপূর্ব্বংসমন্থয় সংঘটিত হইয়াছিল । 
ইহারা উভয়ে ভাই ও ভগিনীর ন্যায় পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে মধুস্দনের 
অঙ্কগত হইয়াছিল। বস্ততঃ, মধুস্থদনের ন্যায় দার্শনিক ভক্ত ও 
জ্ঞানী লোক আচাযণগণের মধ্যে বিরল। তিনি প্রীরন্ধ সংস্কীর- 
বশে, লোক-শিক্ষার্থ অথবা জ্ঞানের পরিপাকের জন্য নিত্যকর্ম্মের 
অনুষ্ঠান করিতেন । সর্ব্ব-কর্ম্-ত্যাগী, মন্দ-বুদ্ধি সন্যাসীগণকে উপদেশ 
দেওয়াই তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জানিতেন 
“জ্ভানিনাইজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্েহস্য ধারণম্‌। 
তাবদ্র্ণাশ্রমপ্রোকক্তং কর্তব্যং কন মুক্তয়ে” ॥ 


১৮৪ কাশ্যপ-বংশ ভাঙ্কুর 


অর্থাৎ--জ্ঞানীই হউক, অথবা অজ্ঞানীই হউক, যে পর্য্যন্ত দেহ ধারণ 
করিবে, সেই পর্য্যস্তই যুক্তির জন্ বর্ণাশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে । 
তিনি আরও জানিতেন যে, ব্রন্মধি বশিঠ্ঠদেব বলিয়াছেন-__ 


“ন কন্মাণি ত্যজেদ্‌ যোগী কশ্মভিস্তাজ্যতেহাসৌ । 
কল্মণো মূলভূতন্ত সঙ্কল্পস্তৈব নাশতঃ” ॥ 
অর্থাৎ--যোগী কর্ম ত্যাগ করেন না, কিন্তু কর্ম্ই যোগীকে ত্যাগ 
করে। যে হেতু কর্মের মূলভূত যে সঙ্কর, তাহ! তাহার নাশ হইয়া যায়: 
বিক্ষেপ নিবারণের জন্ত, জ্ঞানের পরিপাকের জন্ত অবশ্যই উপাসন!র 
প্রয়োজন হয়। 
মধুস্থদনের ভক্তি অতি প্রবল! ছিল | তিনি মৃছু, মধ্য ও অধিমাত্রভেদে 
ভক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
মুছ ভক্তের ভাব যথা-- 
“সত্যপি ভেদাপগমে নাথ ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং। 
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্র ন তারও ॥% 
অর্থাং-হে নাথ! ভেদ অপগত হইলেও তোমারই আমি, কিন্তু 
তুমি আমার নহ, সমুদ্রই তরঙলগময় হয়, তরঙ্গ কখনও সমুদ্রময় হয় না। 
এ স্থলে আমি তোমার এই ভাবই স্পষ্ট । 
মধাম ভক্তের ভাব ষথা-_ 
“হস্তমুতক্ষিপ্য জাতোইসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতং | 
হৃদয়াদ্‌ যদি নিধ্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥"। 
অর্থাৎ_-হে কৃষ্ণ! তুমি হাত ছাড়াইয়! চলিয়! গেলে, ইহ! আর কি 
আশ্চধ্য ? যদি হাদয় হইতে যাইতে পার, তবে তোমার পুরুষকাক 
আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এস্থলে “তুমি আমার” এই 
ভাৰই স্পষ্ট। 


মধুস্দনের উপাসনা ও উপাস্ত ২৮৫ 


উত্তম ভক্তের ভাব যথা-- 
“সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেব পরমপুমান্‌ পরমেশ্বরঃ স একঃ | 
ইতি মতিরচল! ভবত্যনন্তে হুদয়গতে ব্রজ তান্বিহায় দূরাৎ” ॥ 


অর্থাৎ-_-এই দৃশ্ঠমান জগৎ গ্রাপঞ্চ, আমি এৰং সেই পরম পুরুষ 
বাসুদেব একই বস্ত | হৃদয়গত অনস্তে এই অচলা মতি যেন আমার হয়। 
এখানে আমি তুমি অভিন্ন এই ভাবই সুস্পষ্ট । মধুস্দন এই কথাগুলি 
গীতার ১৮ শ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আরও সুস্পষ্ট করিয় 
বালয়াছেন। যথ1-_ 


“তক্তবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা । 
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকত?” ॥ 


অর্থাং-সাধনের অভ্যাসের পরিপাক অন্তসারে প্রথম “তাহার 
আমি” দ্বিতীয় “আমার তিনি” তৃতীয় “তিনিই আমি” এই ত্রিবিধ 
ভগবানের শরণ হইব থাকে । বৈষ্বেরা জ্ঞান হইতে 
ভক্তি ও ভক্তি হইতে মুক্তি হয় এই কথা বলেন। সমুদয় দর্শনের 
মতে জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ভক্তি তাহার পূর্ববর্তী 
অবস্থা বিশেষ। বাস্তবিক, জ্ঞানের পরিপাকের জন্চ ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য ভিন্ন একমাত্র মধুস্দনই পরাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

এখন আলোচ্য বিষয় এই ষে, মধুহ্দদন কোন্‌ দেবতার উপাসক 
ছিলেন? তাহার নিজের উক্তিতে যাহ! জান! যায়, তাহাতে বুঝ যায়, 
তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বিঞুণকেই তিনি উপাস্ত দেবতা" বলিয়? 
আরাধন! করিতেন । প্রবাদ পরম্পরায় শুন' ষায়, তাহার একটা গোপাল 
বিগ্রহও ছিল, তিনি প্রতিদিন তাহার সেবা করিতেন। তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন-_ 


২৮৬ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাঙ্কর 


“যদ্ভক্তিং ন বিন! মুক্তি ধঃ সেব্যঃ সর্বযোগিনাম্‌। 
তং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং নন্দনন্দনমূ: ॥ 
অর্থাৎস্ধীহার ভক্তি বিন! মুক্তি হয় না, যিনি সকল যোগিগণের 
সেব্য, সেই নন্দনন্দন পরমানন্দময় মাধবকে বন্দনণ করি | ইহা হইতে স্পষ্টই 
বুঝ? যায় যে, তিনি নন্দনন্দনের উপাসক ছিলেন, এবং ভক্ভি যে মুক্তির 
প্রযোজক, তাহ তিনি বিশেষ ভাবেই স্বীকার করিতেন তিনি আর 
এক স্থানে বলিয়াছেন-_. 
“বংশী-বিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ 
গীতাম্বরাদরুণ-বিশ্বফলাধরোষ্ঠাৎ। 
পুণেন্দুসুন্দর-মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ 
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানে” ॥ 
অর্থাং--যাহার হস্ত বংশীবিভূষিত, যিনি নবজলধরকাস্তি, যিনি 
পীতান্বর, বাহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ বিশ্বফলের ন্যায়, যাহার মুখ পুরণচন্্রের 
হ্যায় সুন্দর, পঞ্সের হ্ঠায় যাহার চক্ষু, সেই কৃষ্ণ হইতে উৎকৃষ্ট তত্ব আমি 
কিছুই জানি না। অন্ত স্ডানে ও বলিয়াছেন__ 
“অদ্বৈত-সাস্রাজ্য-পথাধিবঢাস্তণীকৃতাখগুলবৈভবাশ্চ। 
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন” ॥ 
এই শ্লোকটীর প্রথমান্ধে এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়| যথা-- 
«“অদবৈতবীথী পথিকৈরুপাস্তা সাম্রাজ্যসিংহাসন-লব্ধদীক্ষ1” 
অর্থাং-আমর! অদ্বৈত সাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইয়াছি, এবং ইন্দ্রের 
বৈভবকেও তৃণ জ্ঞান করিয়াছি! তথাপি কোন শঠ গোপবধু লম্পট- 
কর্তৃক বলপূর্ধ্বক দাসীরুত হইয়াছি। 
এই সকল আলোচন! করিলে অনায়াসেই বুঝা যাঁয় যে, মধুহ্দন 
বৈষ্ণব ছিলেন, এবং গোপাল বিগ্রহের সেবা! করিতেন। নধুস্দনের মত 


মধূস্ছদনের উপাসন1 ও উপাস্ত ২৮৭ 


শাস্ত্জ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ মত পরিবর্তন কেন হইল, তাহ ভাবিবার 
বিষয়। আমপা পুর্ববেই বলিয়াছি, মধুকুদনের পূর্বপুরুষের শাক্ত। 
স্থতরাং তিনি কুলধন্্ ও কুলদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার. 
উপাসনা করিবেন, ইহা! রূপে বিশ্বাস করা যায়। 

আপাততঃ দৃষ্টিতে এইরূপ কুলদেবতা৷ পরিত্যাগ করা মহ'মনীষী 
মধুস্থদনের পঞ্গে বিরুদ্ধ বোধ হহুলেও তাহার নিজের উক্তি বলিয়া, 
পূর্বোক্ত বাক্যগুলি অবিশ্বাস করা যায় না। আমরা এ বিষয়ে সাহস- 
পূর্বক বলিতে পারি যে, মধুস্থদনের এই আচরণ শান্-শিরুদ্ধ নহে। 
তিনি পরম ভক্ত ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং 
দৃঢ়তা ছিল, আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, যাহারা শক্তি মন্ত্রে সিদ্ধ অর্থাৎ 
প্রকৃত শাক্ত, তীাহারাই “বৈষ্বোত্তম” ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, এবং 
শাক্তই “বশয়েদপি কেশবং* অর্থাৎ কেশবকে বশীভূত করিতে পারে। 

যে বৈষ্ঞবী মায়া জগৎকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যাহার, 
অনির্বচনীয় শক্তিতে এই ক্গগতের বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতেছে, যে মায়া- 
পাশ অথও্ডনীয়, অভেগ্ঠ ও অচ্ছেছা, যাহার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি 
অদ্বৈতজ্ঞান-স্্যের প্রকাশের প্রতিবন্ধক নিবিড়-জলদাবলীর ষ্ঠায়, 
চিদাকাশে কন্দ্ম সমীগণের অনুকূলে অবিরাম গতিতে বিচরণ করিতেছে, 
সেই জগজ্জননী বিশ্ববিমোহিনী, বিচিত্র-বিলাসমরী মহামায়াকে যিনি 
বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বিষুম্বরূপই হইয়াছেন তাই: 
মধুহ্দন নিজেই বলিয়াছেন-- | 

“ত্রিকালপরঘার্থত৷ ত্রিবিধভেদশৃন্া আতা । 
মম শ্রুতিশতাপিতা৷ তদহুমন্মি পুর্ণোহরিঃ ॥৮ 

যিনি সৎ চিৎ, আননস্বরূপ, ফিনি অনস্ত, অনাদি, নিখিল দৃশ্তনিমু কত 
স্বপ্রকাশ, সেই পুর্ণ হরি আমি। পাঠক ইহাতে কি বুঝিলেন ? সেই. 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পূর্ণব্রহ্গ নারারণ বিশ্বব্যাপক কিগুম্বদপ আমি । শিব, 


২৮৮ কাত্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


শান্ত, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্গচৈতন্তই আমি । আমি শক্তিরূপিণী মায়াকে 
বশীভূত করিয়াছি, আমি মায়! বিনিমুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্ত । কেহ বলেন, 
মধুস্থদন অদ্বৈতসিদ্ধির প্রণেতা হইলেও বাস্তবিক দ্বৈতবাদী ছিলেন। 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন-_ 
«দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক জাতে বোধে মনীষয়।। 
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি স্ুন্দরম্‌ ॥” 

অর্থাৎ_-জ্ঞানের পূর্বে দ্বৈতভাব মোহের নিমিত্ত হয় আর জ্ঞান 
জন্মিলে, মনীষ। দ্বারা দ্বৈতভাব ভক্তির নিমিত্ত কল্পিত হয়। এই দ্বৈতভাব 
অদ্বৈত হইতে ও সুন্দর | 

এই উক্তি দ্বারা তিনি যে দ্বৈতবাদী [ছলেন, ইহ? প্রতিপন্ন হয় নখ। 
কারণ, অদ্বৈতৈর সৌন্দধ্য পরমানন্দস্বরূপ, তাহা! অবিনাশী, অদৃশ্য, অজ্ঞেয় 
ও অনির্বচনীয়। দ্বৈতের সৌনর্ধ্য দৃশ্তত্বরূপে, ইহা! আপাততঃ মনোহর, 
পরিণাম বিরস। দৃশ্তমাত্রই মিথ্যা, দৃশ্যের চাক্চিক্যও মিথ্যা । তথাপি 
বহিদুৃ'ষ্টিতে জগতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও রমণীয়তা সকলের চিত্তই আকর্ষণ 
করে। শ্রকৃ্‌, চন্দন, বনিতাদিতে কোন্‌ পুরুষ মুগ্ধ না হয়? সুতরাং 
অদৈতের সৌন্দধ্য অনির্বচনীয় ও অনুপভোগ্য বলিয়! এবং ছ্বৈতৈর সৌন্দধ্য 
ভোগ্য ও দৃশ্য বলিয়! বহিৃর্টিতে তাহার সৌন্দধ্য যে সর্বাতিশায়ী, তাহা 
কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই সৌন্দর্য্য ষে বন্ধনের নিমিত্ত হয়, সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরম ভক্ত মধুস্দন ভক্তির উৎকর্ষ দেখাইতে 
গিয়। ভক্তেরও উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। এই ভক্তির সৌন্দধ্য কিরূপ, 
তাহা আমরা ভক্তির ত্রিবিধ প্রকার ভেদে দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ, এই 
সৌনরধ্যবোধ কেবল অজ্ঞানীর পক্ষেই খাটে । এইজন্, উক্ত শ্লোকে 
“কল্পিতং দ্বৈতং” বলা হইয়াছে । সুতরাং, স্পষ্টই “কল্পিত” শব্দ প্রয়োগ 
করায় দ্বৈত মতে তাহার অনুরাগ ছিল, ইহা কল্পনা করা, ৰালকোচিত 
ছুরা গ্রহের ফলমাত্র । | মা 


মধুন্ছদনের উপাসনা ও উপাস্য ২৮৯ 


এখন কথা হইতেছে যে, মধুহ্দন নিজেই বলিয়াছেন,-_ 
“কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্বমহং ন জানে” । 
অর্থাৎ__সগুণ সাকার কষ্চতত্ব হইতে পরতত্ব আমি কিছুই জানি না 
এরই উক্তিতেও তীঁহার অদ্বৈতবাদিত্বের হানি হর না! কারণ; এই 
কথাটা উপাপ্যতত্ব সন্বন্ধে বলা হইরাছে। উপাস্যতত্ব যে. সাকার, সে 
বিষরে কোন সন্দেহ নাই। যাহা জ্ঞের ঝা! দৃষ্ত, তাহাই সাঁকার। পরমতত্ব 
অজ্ঞেয, অনির্বচ5নীয়, অদৃশ্ত ও অপ্রমেয়। সুতরাং, জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
তত্ব সাকীরই । আমি কষ্ণচকেই উপাঁসাতত্বের শ্রেষ্ঠতত্ব বলিয়া! জানি, 
তাহার পরে যে নিগুণ তত্ব আছে, তাহা আমি জানি না, অর্থাৎ ভাহ! 
অজ্ঞের, অপ্রমের ও অৃশ্ত | ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। আর এক 
স্থানেও তিনি বলিয়াছেন__ 
ধ্যানীভ্যলবশীকৃতেন মন্সা তন্নিগুণং নিক্ষিয়ং 
স্য্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত্র তে।. 
অন্মীকল্ত্ তদেব লোচনচমৎ্কারায় ভূয়াচ্চিরং 
কাঁলিন্দীপুলিনেষু যত কিমপি তশ্নীলং মহোধাবতি ॥ 
অর্থাৎ_ধ্যানের অভ্যাঁস দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিয়া ষোগিগণ যদি 
সেই নিগুণ নিক্ফ্রির পরমজ্যোতিঃ দর্শন করেন, তবে করুন। কালিন্দীর 
পুলিনদেশে যে অনির্বচনীয় নীলবর্ণ তেজঃ ধাবিত হইতেছে, সেই রূপই 
চিরকালের জন্য আমাদের লৌচন দ্বর়ের আনন্দদায়ক হউক । এ শ্রোকে 
“নীলং যনোধাবতি' এইরূপও পঠি দেখা যায়| তাহার অর্থ এই, 
আমাঁদের মন কালিন্দীপুলিনে অনির্ধচনীয় যে নীলরূপের উদ্দোস্তে ধাবিত 
হইতেছে, সেইরূপই চিরকালের জন্ঠ আমাদের লোচনের তৃপ্তিদায়ক হউক । 
এই শ্লোকেও মধুস্দনে্র অদ্বৈতবার্িতার হানি হর নাই, কারণ, এখানে 
দৃশ্ততত্বের কথাই বলা হইরাছে । ষোগবলে নিগুণ- জ্যোতিঃশ্বরূপ পরম-. 
তত্বের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু, স্ইরিপ চক্ষুবিন্থিয় - গ্রাহ্য নহে। নয়নেন্স 
১৯ 


২৪৩ কাশ্তাপ-বংশ-ভাক্কর 


তৃত্তি দায়ক সেই রূপক যাবতীয় দৃশ্ত পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ট বলিয়! স্বীকার, 
কর! যাইতে পারে, ইহাতে নিগুণ পরমতত্বের অস্তিত্ব নীই বাঁ তাহা; 
মধুন্দনের অভিপ্রেত নহে, একথা বলা যায় নী। তিনি আর এক 
স্থবানেও বলিয়াছেন 

“যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্ঃ সেব্যঃ সর্ব গোলাম | 

তং বন্দে পরমানন্দ মাধবং নন্দনন্দনম্ | 

অর্থাৎ--ধাহীর ভক্তি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, সকল যৌগিগণের, 
সেব্য, সেই পরমানন্দময় নন্দনন্দন মাধবকে বন্দনা করি। ইছাঁও উপাস্য 
তত্বেরই কথা । পরম ভক্ত মধুস্থদনের হৃদয় সর্ধদাই ভক্তিন্ভাবে আর 
হইয়াছিল। তিনি নিজকে বিষুস্বরূপ বলিয়াও প্রীরব্ধ-সংস্কীরবশে 
ভক্তিপ্রবণতার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পাঁরেন নাই। জ্ঞানকে 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ জানিঘ়াও, অদৈতসিদ্ধান্তে দুঢ়বিশ্বাসী হুইয়াও 
কঠোর চিন্ত অনধিকারী শিষ্যগণের হৃদয়ে যুদ্ধ মধুর ভক্তিভাঁব মাথাইয়া 
তাহাদ্দিগের অদ্বৈততত্বের কণ্টকময় পথ পরিষ্কত করিরা দিয়াছেন । 
জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ অপূর্ব সমন্বয় অতি অল্প সংখ্যক সাধকের মধোই 
দৃষ্টি গৌচর হইয়| থাকে । 

হএ্রস্জদেনেল্র সম্প্রলাক় আ্জ্ষা। 

মধুস্দন অট্দ্ধত সিদ্ধি, অদ্বৈতরত্বরক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যেমন: 
এক দিকে অদ্বৈততত্ব প্রচারে ব্রতী হইলেন, তেমন অধ্যাপনা দ্বারা শিষ্য 
প্রশিষ্ঠ ক্রমে নিজের বহুল সম্প্রদ্ীয় বৃদ্ধি করিলেন | এই সক্য়ে সন্্যাসি- 
গণের মধ্যে একটী অচিস্তনীয় ও অনভিভবনীয় বিপৎ উপস্থিত হইল। 
আমরা পৃর্ক্বেই বলিয়াছি, মধুসুদনের কাশীধামে অবস্থিতি কালে মোল্লাগণ 
নিষ্ঠ্রভাবে ইতর জীবজন্তর ন্তায় সন্নাসিগণকে নিধন করিত। শুনা যায়, 
মোল্লাদের রাজদ্বারে বিচার নাই ইহা মুসলমান শীস্তান্থমোদিত । সম্রাট 
আকবর সর্বজনপ্রিয় স্তায়বিচারক হইলেও দেশে বিদ্রোহ ও অশান্তির ভয়ে, 


মধুহ্দনের সম্প্রদায় রক্ষা ২৯১ 
উহার প্রতীকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। সশস্ত্র মোলীগণের 
ভয়ে, সন্ন্যাসিগণ অতি ব্যাকুলতীর সহিত গৃহ রুদ্ধ করিয়াই প্রায় অবস্থান 
করিতেন। একাকী কেহ একস্কান হইতে অন্ত স্থানে ষাইতেন না। 
গঙ্গান্নীনের সময়েই এই কার্য্য অতিমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইত। এই নৃশংস 
অনুষ্ঠান ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হইল । কাশীর সন্ধ্যাসিগণ নিরুপায় হইয়। 
স্থানান্তরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়। মধুস্পনের শরণাপন্ন হইলেন। তীহারা 
ভাঁবিলেন, মধুস্দনের কুপাঁয় সম্রাট-মহিষী রোগমুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং 
তাঁহার নিকট মধুস্দনের প্রার্থনা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। মধুস্থদন 
তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন কি পাগ্ডিত্যে, 
কি ত্যাগে, কি জ্ঞানে তখন মধুস্থদনের সমকক্ষ কোন লোকই ভারতবর্ষে 
ছিল না। তাহার পৃথিবীবিকীর্ণ যশঃ-স্থরভি ভারত সম্রাটের পুরমন্দির 
পর্যান্ত প্রবেশ করিয়াছিল । সুতরাং দিল্লীতে গিয়া! সমাটের সহিত 
সাক্ষাৎ করা তাঁহার পক্ষে অনায়াস সাধ্য হইল। সম্রাট তাহাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিলেন । মহতী সভার অনুষ্ঠান হইল । সভাঁসদ পণ্ডিতগণের 
সহিত বিচারে মধুস্দন জয়ী হইলেন। পরে সম্নাটর নিকট সন্নযাসিগণের 
নিধনবার্তী জ্ঞাপন করিয়া, তাহাদের রক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। অস্ত 
বলিলেন, আপনার বিদ্যার দৈবী পরীক্ষা করিব, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলে আপনার প্রার্থনার বিচীর হইবে । পূর্ব্বকালে সংশয়িত বিষয়ের 
পরিজ্ঞানের জন্ঠ হাত চালান দেওয়া হইত, এঁ কার্ষ্যে বু লোকই অভিজ্ঞ 
ছিল। অভিজ্ঞগণকে ডাকা হইল এবং আদেশ দেওয়া হইল-_-মধুহুদন 
কেমন পণ্ডিত, তাহা আমার সমক্ষে হাত চালান দিয়! অবগত হও । 
এঁ কার্ধ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। বিনা যন্ত্রে, বিনা 
লোক সাহায্যে দৈবী শক্তি বলে লিখিত হইল-_ 

“বেত্তি পারং সরম্বত্যা মধুসুদন সরন্বতী | 
মধুসুদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী ॥৮ 


২৯২ কাঙ্কপ-বংশ-ভাস্কর 


 অর্থাৎ--ভগবতী সরশ্বতী, মধুস্দন সরন্বতীর বিস্তার পার অর্থাৎ সীমা 
অবগত আছেন, এবং মধুস্থদন সরস্বতীও ভগবতী সরস্বতীর বিছ্তার পার 
অবগত আছেন! এই দৈবীপ্রশস্তি সভাসদ্‌ পঞণ্ডিতধর্গ ও সঙ্াট 
আকবর কর্তৃক অনুমোদিত হইল। মধুস্দনের পাণ্ডিত্য ও যশঃ পৃথিবীর 
সকল স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিল | সম্রাট সন্তষ্ট হইলেন। কিন্তু কিছু 
কাল কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইর! তুষ্ীস্তাবে অবস্থিত রহিলেন। পরে চতুর 
সআটু বিশেষ বিবেচনা করির- বলিলেন, আপনার প্রার্থনাতয আমি এই 
আদেশ করিতেছি যে, “মোললাগণের যেমন রাঁজদ্বারে বিচার নাই, দেইরূপ 
সন্নাদিগণের ও রাঁজছ্বারে বিচার হইবে নাঁ, তীঁহারা আত্মরক্ষার জন্য যে 
কোন উপীয় অবলম্বন করিতে পারিবেন” সম্রাটের এই আদেশ চতুর্দিকে 
বিঘোধিত হইল। মধুস্থদন আত্মরক্ষার বিজয় কবচ গ্রহণ করিরা কাশীতে 
আিয়! বিজয় মাল্য গ্রহণ করিলেন। মধুস্ুদনের আদেশে নাগ! সন্গ্যাসি 
গণের মধ্যে ষোঁগবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যার ও প্রবর্তন হইতে লাগিল। 
মোল্লাদের সহিত তীহ'দের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল ৷ সন্ন্যাসি- 
নিধনের সঙ্গে সঙ্গে যোল্লা-নিধনের বার্তীও প্রচারিত হইল। নিজেদের 
অবারিত অত্যাচারের প্রতীকার দেখিতে পাইয়া! মোললাগণ নিরস্ত হইলেন। 
এইবার কাশীধাম নিরাপদ হইল। অত্যাচারের প্রবল বন্ত1 প্রশমিত 
হইল | সক্ন্যাসিগণ নির্ভীকভাবে বিচরণ করতঃ ও স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পৃথিবীব্যাপী মধুস্দনের জয়জয়কার হইল। সন্ন্যাসিগণের নিকট মধুস্দনের 
গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইল । 


»ঞ্রুস্জদনেন্র নিস্প্ুহত11 


বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি মধুস্দনের জ্ঞানৈহ্বর্ষের কথা ক্রমে ক্রমে যৌগি- 
সম্প্রদায়ের গুরু সিদ্ধ যোগী ভগবান্‌ গোরক্ষনাথের, কর্ণগোচর হইল। তিনি 
মধুস্দন্‌কে পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। এখানে প্রিয় পাঠকগণ 


মধুন্দনের নিম্পৃহত। ২৯৩ 
অবশ্ঠই আপত্তি করিতে পারেন যে, যিনি পিদ্ধযোগী তিনি যৌগবলেই 
মধুন্থদনের যোগ্যতা অবগত আছেন, এ অবস্থায় আবার লৌকিক পরীক্ষা 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবুক পাঠকগণের পক্ষে অতি সরল। সকলেই 
অবগত আছেন যে, ভগবান্‌ শঙ্কর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা, ইহ 
জানিবার জন্ঠ ভগবান্‌ বেদবাাঁস ছদ্মবেশে শঙ্করাঁচাধ্যের পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন এবং বদরিকাশ্রমে ও শঙ্করাঁচার্যোর সহিত ছদ্মবেশে বেদাস্তের বিচার 
করিয়াছিলেন । আর, ভগবান্‌ নারায়ণ কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন কিনা, ইহার পরীক্ষার জন্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীতে নান 
প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করিরাছিলেন, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ছদ্লুবেশে 
নন্দনন্দন প্রকৃতই বিষ্তর অবতার কিনা, ইহা! জানিবার জন্ঠ পরীক্ষা 
করিরাছিলেন। 

কিন্তু এইরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মাদি দেবগণ কি 
ভগবান্‌ নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়ীছেন কিনা এই তত্ব জানিতেন ন1। 
সুক্ষ ব্যবহিত বিপ্রকষ্টদর্শী ভগবান্‌ বেদব্যাস কি শঙ্করাচার্ধোর তত অবিদিত 
ছিলেন * ধনবান্‌ যেরূপ ধনবানের সংবাদ রাখেন, বিদ্বান্‌ যেরূপ বিদ্বানের 
খবর *রাঁখেন, সেইরূপ সিদ্ধ মহাযোগী গোঁরক্ষনাথ কি জ্ঞান ও ভক্তির 
আধার পরমযোগী মধুস্দনের তত্ব অবগত ছিলেন না? তবে এইরূপ 
পরীক্ষার উদ্দেশ্য কিঃ ্ররূপ পরীক্ষার তাৎপর্ধ্য এই যে, অজ্ঞানাছন্প 
মানবগণের নিকট তাঁহাদের অলৌকিকত্ব ও দেবত্ব স্থাপন করা। যদি 
এইরূপ অগ্থিপরীক্ষা না হইত, তাহ! হইলে কৃষ্ণ গৌপতনয়ই থাকিতেন। 
মধুস্থ্দন ও সাঁমান্ত সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাহা হউক, 
পরমযোগী ভগবান্‌ গোরক্ষনীথ মধুস্দনের নিকটে একটা চিস্তামণি রত্ধ 
লইয়৷ উপস্থিত হইলেন। মধুস্দন তখন কেবল গঙ্গাম্নান করিয়া পারে 
উঠিয়াছেন। ভগবান্‌ গোরক্ষনাথ বলিলেন, মধুস্ছদন! আমার নিকট 
একটা চিস্তামণি রদ্ধ আছে, এ রত্বুী একটা যোগ্য পাত্রে অর্পণ 


২৯৪. কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 


করিবার জন্ত নানাস্থানে ঘুরিতেছি, এখন তোমাকে ইহার উপযুক্ত পাত্র 
বিবেচনা করিয়া! অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ করিয়! 
আমার অভিলাঁষ পুরণ কর, আমি নিরন্তর ইহাকে বহন করিয়া 
বেড়াইতেছি। আমার প্রারন্ধ ভোগের অবসান হইয়াছে, এখন এই 
ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি । তুমি ইহা গ্রহণ কর, 
তোমার যখন যাহার অভাব হইবে, এই মণিটী থাকিলে তখনই তাহার 
পূরণ হইবে । 

মধুস্থদন, সেই তেজঃ পুঞ্জ কলেবর বৃদ্ধ যোগিববকে দর্শন করিয়া, তাহার 
যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্বক বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনার অযাচিত দয়া দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার অনুরোধ 
এই যে, এঁ অমূল্য মণিটী কোন দরিদ্র যোগ্য পাত্রে অর্পন করুন, আমার 
ত কোন অভাব নাই, আমি এই মণি দিয়া কি করিব? ভগবান গোৌরক্ষ- 
নাথ বলিলেন, আমি বুদ্ধ, আমার প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধ! ও সম্মান 
প্রদর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা! হইলে আমার বাক্যের অন্টথ 
করা সঙ্গত নহে। তখন অবিচারণীর় গুরুজনের আদেশের স্তার ভগবান্‌ 
গোরক্ষনীথের বাক্যও অলজ্ঘশীর মনে করিয়া আপ্তকাম মধুহ্দন বন্পিলেন, 
ভগবন্। আপনার অপ্রতিহত ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, 
যদি নিতান্তই আমাকে এ মণ্ণটী দিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে 
আদেশ করুন, আমি ইচ্ছামত উহার ব্যবহার করিতে পারিব। ভগবাঁন্‌ 
গোরক্ষনীথ বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে । 

তখন মধুস্দন উত্তরীস্ত হইয়া আচমন পূর্বক করপুটদ্বর একত্র যৌজিত 
করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, ভগবান্‌ গোরক্ষনাথও তখন মহামূল্য মণিটা 
তাহার করে অর্পণ করিলেন। তখন মধুছুদন বলিলেন, এখন আমি ইহা 
ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি ই গোরক্ষনাথ বলিলেন, হা। মধুস্দন 
তখন এঁ অমূল্য মণিটী গঞ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন । ভগবান গোরক্ষ- 


মধুহ্দনের উপাষনা স্থান ২৯৫ 


নাথের পরীক্ষ! শেষ হইল। মধুস্দন সংস্কৃত মণির স্তায় আরও উজ্জল 
হইলেন। ভগবান্‌ গোরক্ষনাথ বলিলেন, মধুস্থদন ! বল দেখি আমি যোগ্য 
পাত্রে মণিটী দান করিয়াছি কিন।? মধুস্থদন লজ্জার মস্তক অবনত 
করিলেন। পরে, উভয়ে পরম্পরের প্রতি যথোচিত শিষ্টাচার প্রদশন 
পুক্ধক নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন । 

আমরা মধুস্থদনের এই ত্যাগের প্রশংসা করিতে পারি না, কেননা, 
বিনি গঙ্গেশের তত্বচিস্তামণি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ঘিনি পরম তত্ব চিস্তামণির 
সাক্ষাৎকার লাভ কবিরাছেন, তাহার লন্ধব্য ঝ' প্রাপ্তব্য আর কি 
আছে! পামান্ত চিন্তামণি প্রস্তর কি তাহাকে আকর্ষণ করিতে পায়ে? 


সএ্ুল্দেন্েল ভপালনা স্থাম্ন। 


কোন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মধুস্দন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরে 
পুরীধামে জগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন, এবং পুরীর নিকটবর্তী একটা 
গভীর অরণ্যে ১৭ সতর বৎসর কাল যোগীবলম্বন করিরা সিদ্ধিলাভ করেন। 
পরে, পুনরার কাণীধামে গিয়া চৌষাউট যোগিনীর ঘাঁটে একটি মঠ মধ্যে 
অবস্থান করেন। এ মঠের সংলগ্ন আর একটী মঠ ছিল, এ মঠে গোপাল 
বিগ্রহ থাকিতেন, প্রত্যেক দিন মধুস্দন স্বহস্তেই তাহার সেবা করিতেন। 
তখন চৌধষ্টি যোগিনীর ঘাট অত্যন্ত জীর্ণ হইর়াছিল। তৎকালে যশোহরের 
প্রবলপ্রতাপ রাজা প্রতাপাদিত্য মধুস্দনের পৃথিবীব্যাপী যশের সংবাদ 
পাইয়। পুলকিত হইলেন। যেহেতুক মধুন্দন তাহারই দেশের; বঙগ- 
দেশের গৌরবস্তম্ত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কাশীতে গমন করিয়! 
মধুস্দনকে জীবন ধারণ ও সংকার্্েরর অনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর ধন দান 
করিতে ইচ্ছ! কাঝ্সিলে, মখুস্দন তাহা উপেক্ষা করেন, কিন্তু মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য সাধারণের সুবিধার অন্ত চৌষটি যোগিনীর ঘাঁটের পুনঃ 
স্কার সাধন করেন, এবং মধুস্থদনের মঠ ও গোপাল মন্দিরেরও পুনঃ 
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সংস্কার সম্পন্ন করেন। এখন এঁ মঠ ও গোপাল মন্দির একরূপ নাম 
মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে । 

মহারাজ প্রতাপাপিত্যের জন্মকাল ১৫৬ কিংবা ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ! 
১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যশোহর রাঁজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৫ গ্রীষ্টাব্দে 
গোৌঁড়ের ধ্বংস হয়! ১৫৮৪ খ্রীঃ তীঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। ১৯৫৯৯ 
শ্বীঃ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৬০২ স্তীঃ চস্ছদ্বীপের রাজপুত্র 
রামচন্দ্রের সহিত তাহার কন্তার বিবাহ হয়। ১৬০৩।৪ খ্রীঃ যশোহর 
আক্রমণ, মানসিংহের জুবেদারী তাগ ও আগ্রা গমন । ১৬০৯ হ্রীঃ 
ঢাকায় রাজধানী স্থাপন। ১৬১০ খ্রীঃ পরাজয় । ১৬১১ শ্রীঠ ৫০ বৎসর 
বয়সে কাশীতে মৃত্যু। ( যশোহর খুলনার ইতিহাস )। 


স্মঞরুস্নুদেন্েন্র লল্লপ্রীপে আগমন । 


বছদিন কাশীতে বাস করিয়া মধুন্থদনের দেশপর্ধ্যটনের ইচ্ছা হইল। 
মনে করিলেন, একবার পূর্ব গুরুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। নবদ্বীপ 
তখনও জ্‌গদ্ধিজয়ী নৈয়ায়িকগণের আবাঁসভূমি। তখন জগদীশ বৃদ্ধ, 
মথুরানাথ অতি বৃদ্ধ, মদমন্ত করিযুবকের হ্ায় বিগ্যাবলদৃপ্ত গদাধর 
তখন নবদ্বীপের উদীয়মান নৈয়ায়িক। মধুন্দন মনে করিলেন, মত্ত- 
মাতঙ্গের স্তায় নবদ্বীপের বিজয়স্তম্ত দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকগণের নিকট 
আমার সদ্থঃ প্রস্থত সিংহশিশুর ন্াঁয় অদ্বৈতসিদ্ধির অগ্রিপরীক্ষা হইবে 
এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই অদ্বৈতসিদ্ধিন গুরুত্ব বর্ধিত হইবে, নচেৎ 
প্রতিপক্ষগণের নিশিত-পূর্বপক্ষ-শরনিকরে জর্জরিত হইয়া! ইহার প্রাণ 
রক্ষা দুরূহ. হইবে। স্ৃতরাৎ অদ্বৈতমতের বনুল প্রচারই মধুস্থদনের 
নবদ্বীপ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ধুস্দন, প্রবীণ নিখিলবিদ্ঠা- 
নিষাত, শিষ্যমগ্ুলী পরিবৃত হইয়া পূর্বপুরুস্থান নবদ্বীপধামে উপনীত 
হইলেন। নীনাস্থানে হইতেই তাহার সাদর অভ্যর্থনা হইল। তিনি 


মধুস্থদনের নবদ্বীপে আগমন ২৯ 


শিষ্যমগুলী সহ নবন্বীপের উদীয়মান গৌরবরবি গদ্দীধরের গৃহেই আতিথ্য 
স্বীকার করিলেন! অগ্ছিতীয় বেদাস্তী সশিষ্য সন্ন্যাসী মধুস্ছদনকে পাইয়া 
গদাধর আনন্দসাঁগরে মগ্ন হইলেন। যনে হইল, যেন বহু দিনের সাধনীর' 
ফলম্বরূপ ভগবাঁন্‌ মধুস্দনকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থতা লীভ করিলেন । 
বিচারমল্ল গদাধর, শাস্্ীয় বিচারের কণ্ড,য়ন নিবৃত্তির ও একটা অপূর্ব 
স্থযোগ প্রাপ্ত হইলেন । পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দলে দলে 
লোক আসিয়া গদাধরের গৃহ দেবতার উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত করিল । 
মসলমানদের অত্যাচারে ভারতের বাহ পরশধর্্য বিলুপ্ত হইলেও জ্ঞানৈ্শ্য্য 
বিলুপ্ত করিবার কোন সুচিন্তিত উপায় তাহারা তখনও উদ্ভাবিত করিতে 
পারে নাই। বস্ততঃ, অকালে নবন্বীপের বিদ্ধা ও ভক্তিতরঙ্গিণীর প্রবল- 
বন্য ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল । 

পাণ্ডিত্যাভিমাঁনী বিচারমল্ল দ্বৈতমতাঁবলম্বী গদাধর মধুস্দনের সহিত 
শাস্ালাপে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ দাঁবাঁনলের দ্বারা তৃণরাশির স্তাঁ় তাহার, 
ছুরত্তর আপত্তি সকল যেন ভন্মসাৎ হইল। তিনি মপুস্দনের নানাশাস্তে 
অসাধারণ পাপ্তিত্য, লৌকাতিশারিনী প্রতিভা ও সুক্মীতিসুল্ম পদার্থা- 
ন্ুভবের এবং বিচাঁরপদ্ধতির নৈপুণ্য দর্শন করিয়া হতপ্রভ হইলেন। তিনি 
যে অন্ুমিতি গ্রন্থে দীধিতির “অখগ্ডানন্দবোধায়” পদের দ্বৈতমতে বাঁখ্যা 
করিগ্লাছেন, তাহ! কেবল স্বপক্ষের দ্বৈতসংস্কারের প্রবল প্রেরণীয়,, 
বাস্তবিক মধুনদনের বিচারনৈপুণ্য তীহাঁকে অদ্বৈতমতের উৎকর্ষ স্বীকার 
করিতে বাধ্য করিয়াছিল। পণ্ডিতকুল-চুড়ামণি জগদীশ তর্কালঙ্কার 
এবং অতি বুদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও মধুস্দনের অসাধারণী প্রতিভার 
নিকট যস্তক অবনত করিলেন । সুতরাং জগদ্দীশ ও দীধিতির ব্যাখ্যায় 
“অখগ্ডানন্মবোধায়” পদের অদ্বৈতপক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন! অতি. 
বৃদ্ধ যথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না । 
বরং তাঁহার উৎকর্ষ দর্শনে আনন্দাতিশয়ই প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
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"এবং তীহার উৎকর্ষ দ্বার! নবন্বীপের মহত্ব ও গৌরবই অন্থভব করিলেন । 
কেননা, তিনি নবদীপেরই ছাত্র | কিন্তু সাধারণে বুঝিল ও ঘোষণা করিল, 
পরাজয়ের আশঙ্কার ভীত হুইয়! মথুরানাথ বিচার করিলেন না । 

নবদ্ধীপের পঙ্ডিতগণ মধুস্দনের ভূয়সী প্রশৎসা করিলেন, এবং তিনি 
যে নবদীপের শিষ্য হইর নবদ্বীপ বিজয়ী হইয়াছেন, ইহাতে তাহার! 
নিজের গর্ধবই অনুভব কর্সিলেন। মধুস্দন সকলের সহিত বিশেষ শিষ্ট।চার 
ও সদ্ধবহার প্রদর্শন কারলেন। পণ্ডিতগণও তাহার প্রতি সম্মান ও 
সমাদর প্রদর্শন করিলেন। বাস্তবিক নধুন্দনের অলৌকিক প্রতিভায় 
নবদ্বীপ বে হতপ্রভ হইল, ইহা সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারিল, এবং 
তৎকালে নবদ্বীপে সকলের মুখেই এই শ্লোকটী শ্রুত হইল । যথা 


“ন্বধীপে সমায়াতে মধুসুদন-বাকৃপতৌ । 
চকল্পে তর্কবাগীশঃ কাঁতিরোহ ভূদ্‌গদাধর2” ॥ 
অর্থাৎ_মধুহ্দন সরস্বতী নবদ্বীপে আগমন করিলে, মথুরানীথ তর্ক- 
বাগীশ মহাশয় বিচার ভঝ্ে কম্পিত হইলেন, এবং গদাধর ও ব্যাকুল 
'হইলেন। 
কেহ কেহ এই শ্লোকটী এইকূপ পাঠ করেন -- 
মথুরায়াঃ সমীয়াতে মধুসুদন-বাকৃ্পতৌ ! 
অনাশে৷ জগদীশোহডুৎ কাতরশ্চ গৰাধরঃ” ॥ 
মধুহদন শিষ্যবর্গ সহ একাঁদন অতিবৃদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশের 
সহিত সাক্ষাৎ্ৎ করিতে গমন করিলেন । খন্ন্যাসী হইলেও মধুস্দন অতি 
বৃদ্ধ তর্কবাগীশের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদশন করিলেন। মথুরানাথও 
সন্াসিজনোচিত সম্মানই মধুক্দনের প্রতি প্রদর্শন করিলেন। কারণ, 
ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান দ্বারাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। উভয়ে বহক্ষণ 
নানা প্রকার শিষ্টালাপ ও কথাপ্রসঙ্গে অনেক শাস্ত্রীয় কথারও 


মধুহদনের নির্বাণ ২৯৯ 


আলোচনা করিলেন | তর্কবাগীশ মহাশয় মধুহুদনের অসামান্ত প্রতিভায় 
মুগ্ধ হইলেন। এইরূপে উভয়ে মিলিত হইয়া মহা'নন্দে ২৩ দিন অতিবাহিত 
করিলেন। একদিন মধুহ্দন দেখিলেন,' যে বুদ্ধ তর্কবাগীশ মহাশয় 
ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হইরাও একা গ্রত। সহকারে কি যেন লিখিতেছেন। 
মধুস্থদন কৌতুহল পরবশ হইযা রসিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

তর্ক-কর্কশবিচারচাতুরী, আকুলী ভবতি যত্র মানসং। 

কিং তুরীয়ুবয়স। বিভাব্যতে 155১2০০222১ ৯১১ 

অর্থাৎ-_হে পণ্ডিতকুলচুড়ামণে ! যাহাতে বুদ্ধি আকুল হর, সেই তর্ক- 
শাস্ত্রের ককশ বিচার চাতুধ্য এই চতুর্থ বরসে অথাৎ জীবনের শেষ সময়ে 
.কেন চিন্তা করেন? এখন চিত্ত স্থির করিয়া সমাধিমগ্ন হওয়ার সময়, এ 
সময়ে যাহাতে চিত্তের চঞ্চলতা বুদ্ধি পায়, সেইরূপ কার্য আপনার মত 
মহামনীষির পক্ষে কি কর্তব্য? 

মথুরানাথ নধুহ্দনের সদভিপ্রায় বুঝিয়া সন্তষ্ট হইলেন, এবং হাসিতে 
হাসিতে এ শ্লোকটীর চতুর্থচরণ পুরণ করিয়া উত্তর দিলেন-__ 

“ধাতুরীপ্সিত মপাকরোতি ক£” 1. 

অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছার কে প্রতিরৌধ করে 2 

মধুন্দন এইরূপে করেকদিন নবদ্ীপে . অতিবাহিত করিয়] বেদাস্ত- 
শীস্ত্রের উপযোগিতা প্রচার পূর্বক পগ্ডিতগণের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতবহুল মিথিল! প্রভৃতি 
নানাদেশ ভ্রমণ ও বেদান্তবিষ্তার প্রচার করিতে করিতে মুক্তিক্ষেত্র 
হুরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 


সঞ্রুস্থদন্দেল্ ন্নিকবীশি। 
মধুন্দন, দৃষ্টও আহুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন। আত্মজ্ঞানি- 
নিবন্ধন সত্ব, রজঃ ও তমৌগুণাত্মক বস্ত মাত্রেই তাহার বৈতৃষ্ট্যরপ পরম- 


৩০ কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 


বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়াঁছিল। তখন তাহার প্রারন্ধ কম্মভোগ শেষ হইয়াছে 1 
স্থতরাং, তিনি পুরাতন গৃহের ন্তায়, অশুচি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিতে 
বাসনা করিলেন । তাহাতে জীবনুক্তের সমুদয় লক্ষই প্রকাঁশ পাইয়- 
ছিল। জীবনুক্তের দেহপাঁতীনস্তরই নির্বাণ লাভ হইয়া থাকে। 
তিনি মনে করিলেন-_এই অপবিত্র দেহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
এখন আঁর ইহার ভার বহন করা উচিত নহে । কেননা, পণ্ডিতগণ 
বলিয়াছেন-_ 

"ম্থানাদ্বীজাদুপফ্ম্তানিসান্দান্লিধনাদপি | 

কায়মীধেয়শোচত্বাশ পণ্ডিতা হাশুচিং বিদু$? ॥ 

অর্থাৎ--মাতার উদররূপ অতি অপবিত্র স্থানে, অপবিত্র শুক্র শোণিতে 

উৎপন্ন, মাতার ভুক্ত ও গীত বস্তুর রূপে পরিবর্ধিত, এই দেহ অতিশয় 
অপবিভ্র। ইচ্চার প্রত্যেক অঙ্গ ও ছিদ্র দ্বারা স্বেদ ও মলাদি নির্থত হইয়া 
থাকে । বেদবিৎ ব্রাহ্মণের দেহও মৃতীবস্থার অপবিত্র ও অস্পৃশ্ঠ 1 
মৃত্তিকা জলাদি বাহ্য বস্তু দ্বার। ইহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং, 
পগ্ডিতেরা ভ্রান্তবুদ্ধি মীনবগণের পরমীঁদরের পাত্র এই দেহকে অশুচি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। শীস্ত্রকারেরা আরও বলিয়'ছেন-_ 

“অন্থিস্থুণং স্নীয়ুযূতং মাঁসশোণিতলেপনং | 

চম্ীবনছং ভূর্গন্ধি পুর্ণং মুত্রপুরীষয়োঃ" ॥ 

অর্থাৎ-_দেহরূপ গৃহের অস্থিই খুঁটী, স্নাঘু বন্ধনরজ্জু, মাংস ও শোঁণিত 

দ্বারা তাহ! লিপ্ত, চর্ম দ্বারী আচ্ছাদিত, দুরগব্ধক্ত, এবং যুত্রও পুরীষ দ্বারা 
পরিপুর্ণ। হ্তরাং, এই অপবিত্র দেহ আর ধারণ করা কর্তব্য নহে। তিনি 
যনে করিলেন, শ্বর্গঘার হবিদ্বার ও মোক্ষক্ষেত্র। শীল্কারের! বলিয়াছেন-- 

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তিকা । 

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা। মোক্ষদায়িকণঃ ॥% 


মধুশ্দনের নির্ব্ধাণ ৩০১ 


অর্থাৎ--অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুরী বা হরিদ্বার, কাশী, কাক্চী, 
অবস্তি ও দ্বারকাপুরী, এই সাতটা স্থান মোক্ষদায়ক | সুতরাং কা শীক্ষেত্রের 
স্তায় পবিত্র, গঙ্গা-সলিলপুত হরিঘ্বারেই এই জীর্ণ দেহ পাত করিব। তিনি 
এই সঙ্কল্প করিয়! শিষ্যবর্গকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অন্তের 
সহিত কথাবার্তী প্রীয় বন্ধ করিলেন। দীর্থকালই সমাধিমগ্ন হইয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । শিষ্যবর্গকে ভবিষ্যৎকর্তব্য সম্বন্ধে আবশ্যকীয় 
নমুদয় উপদেশই প্রদান করিলেন। তীহার পরেচ্ছাজনিত প্রারবূভোগের 
অবসান হইল। মানুষ ও ব্রাক্গণ হইয়! দেহ ধারণ করার সমুদয় উদ্দেশ্যই 
তিনি সাধন করিলেন। 

মধুন্দনের মহথাপ্রয়াণকা'ল নিকটবর্তী হইল। তিনি শিষ্যবর্গকে ডাকিয়া 
তাঁহার মহা প্রয়াণের সমর নির্দেশ করিলেন এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে যোগাঁসনে 
উপবিষ্ট হইয়! সমাধি মগ্ন হইলেন। এই সমাঁধিই তীহার চিরসমাধি ! 
আর সমাধি ভঙ্গ হইল না। ঘটভঙ্গে ঘটাকাঁশ মহাঁকাশে যিশিয়া গেল, 
জলের তরঙ্গ সলিলরাশির সহিত একীভূত হুইল, ভক্তি-তরঙ্জিণী জ্ঞান- 
গঙ্গায় মিশিয়া ব্রহ্মানন্দ সাগরে বিলীন হইল | সব ফ্রাইল, মধুসুদনের 
নশ্বর দেহ সন্যাসিগণের বিধি অনুসারে শিষ্যগণ কর্তৃক গঙ্গা সলিলে 
সমাহিত হইল। মধুস্থদনের নশ্বর ভৌতিক দেহ ভূতে মিশির়া গেল, 
কিন্তু তাঁহার অক্ষর কীপ্তিমন্দ্রীকিনীর বিমল ধারা জগৎকে শাস্ত ও শীতল 
করিল, তাহার যশঃ-স্থরভি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল, ভারত পপ্ডিতশুন্ত হইল, 
ভারতের গৌরব-কুর্য্য চিরকালের জন্ত অস্তমিত হইল, বেদাস্তসাআ্াজ্যের 
একচ্ছত্র সম্রাট আজ চিরকালের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। মধুস্থদন 
বিবাহ করেন নাই, তাহার পুত্র কন্তা কেহই নাই। কিন্তু তীহার অইৈত- 
সিদ্ধি, অছৈতরদুরক্ষণ প্রভৃতি কন্তা ও পুত্র স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। 
তাহাদের বন সন্তান জন্মিয়াছে, সুতরাং মধুস্দরনের বংশ অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
প্রবাহিত থাকিবে শিষ্য, প্রশিষ্য ও অনগুশিষ্যবর্গ তাহার পুত্রপৌজ 


২ কাহাপ-বংশ-ভাঙ্কর 


প্রভৃতি স্থানীয়! সুতরাং, অছ্বৈতবেদীস্তের সম্প্রদায় যে পর্য্যন্ত থাকিবে, 
মধুস্দনের বংশ ততকাল পর্যন্তই অবছিন্ন থাঁকিবে। যোগী সম্প্রদায়ের 
যধ্যে সকলেই বলিয়া থাকেন যে, মধুস্থদন ১০৭ বৎসরে সমাধিস্থ 
হুইয়াছিলেন। 
ন্নিতেদল্ম 

মধুন্দন ! আমরা অল্পবুদ্ধি, তৌমাঁর গ্রন্থের অর্থ বুঝিবাঁর সামর্থ্যও 
আমাদের নাই। তোমার চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া কতই না ভুল 
করিয়াছি, তোমার পবিত্র চিত্র কতই ন! বিকৃত করিয়াছি, কতই না 
কালিমালেপ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না! আমি ত চিত্রকর নই, 
অচিত্রকরের হাতে পড়িয়া চিত্রের যেরূপ অবস্থা হয়, আমার হাতেও 
তাহাই হইয়াছে । আমি তোমার পরিচয় দিবার জন্য, তোমার কীর্তি 
খ্যাপনের জন্য, তোমার বিলুপ্ত নাম প্রচারের জন্য, ভারতীয় ইতিহাসের 
সহায়তার জন্য, লেখনী-কগ্ড য়ন জন্য, বিগ্ভাবন্তী প্রকাশের জঙন্ত, বা 
গ্রশ্থকীরোচিত যশোলাভের জন্য, এই উদ্যম প্রকাশ করি নাই। আমি 
চিত্রকর না হইলেও তোমার পবিত্র চিত্র অস্কিত করিতে গিরা লেখনীর 
সার্থকতা, রসনার পবিত্রতা, হৃদয়ের নিন্মলতা, ও বংশের নির্দোষতাঁই 
প্রতিপাঁদন করিয়াছি, তোমার বংশধর বলিয়! পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ 
করিতেছি । এই চিত্র তোমার উৎকর্ষ সাধনের জন্ত অস্কিত করি নাই, 
আমারই তৃপ্তির জন্য | তুমি নিজেই ত বলিয়াছ__- 

“স্বজ্ঞানগুদ্ধযৈ কৃতং” 

আমি তোমার বংশধর, আমি ত্র কথাই বেদ বাক্যের স্তাঁয় পবিত্র 
মনে করিয়! বলিতেছি যে, আমিও নিজের জ্ঞাঁন শুদ্ধির জন্ত, তৃপ্তির জন্য, 
এই বালচাঁপল্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি গাঁনের গ*ও জানি না, কিন্তু 
নিষ্জনে গান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করি, তাই এই আনন্দে বাধ 
দিও না, এই অন্কুচিত বর্ণনীয় অভিশাপ করিও না। 


নিবেদন ৩৯৩ 


পণ্ডিতগণের মধ্যে শিষ্টাচার ও বিনয় প্রদর্শনের জগ্ ক্ষমা প্রার্থনা 
করার একটা রীতি আছে। কিস্ত আমার পাঙ্ডত্য নাই, শিষ্টভা নাই, 
বিনয় নাই | সুতরাং, আমি তাহাদের নিয়মে বাধ্য হইব কেন ১ আমাদের 
বংশ ক্ষমাশীল, কিস্ত বিনা অপরাধে ক্ষমাপ্রীর্থ নহে । কম্বলের লোম 
একটা একটা করিয়া বাছিয়! বাহির করিলে যেমন তাহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত 
হয়, সেইরূপ বহুল ভ্রম প্রমাদ সমন্বিত এই গ্রন্থের আলোচনা করিলে, 
ইহারও যে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতি পঙ.ক্তিতে ভাষাগত ভীবগত বর্ণনীয় 
বিষয়গত বহুল ক্রটী লক্ষিত হইবে, তাঁভাঁতে কোন সন্দেহ নাই । তথাপিও 
স্ধীবর্গের নিকট কেন ক্ষমা প্রীর্থনা করিব না, ইহার উত্তর আমি 
কাঁতন্ত্রগণমাঁলার টাকার শেষ ভীগে বলিয়াছি, এখাঁনে কেবল তাহারই 
পুনরুক্তি করিব--. 
“অজ্ভানতৈব মে সর্ববান্‌ দেষাঁন্‌ সন্মার্জয়িষ্যতি | 
ইতি ক্ষমধবং ধীর মাং নেত্যুক্তাঃ কৃপণা গিরঃ ॥৮ 
অর্থাং_আমি অজ্ঞান, আমার অজ্ঞানতাই সকল দোষ মার্জনা 
করিবে । অতএব “হে পণ্তিতগণ, আমাকে ক্ষমা করুন” এইরূপ কাতিরতা- 
স্থচক বাক্য আমি বলি নাই | মহাকবি ভারবিও বলিয়াছেন 
“সংবুণোতি খলু দোঁষমজ্ভ্রতা” 


অর্থাৎ__অজ্ঞতাঁই সকল দৌষকে ঢাকিয়া রাখে । 

এস মধুন্দন ! একবার, এস। আসিয়া তোমার বংশ-বিটপি- 
পরিবেষ্টিত, বেত্রলতাসমাচ্ছন্ন, আত্ম, পনস, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি 
তরুরাজি পরিশোভিত পবিত্র পিতৃনিকেতন দর্শন করিয়| যাও। তোমার 
পিতার অক্ষয় কীর্তি পুরন্দরের বিশাল দীর্থিকীর ও প্রতিঠিত ৬কালীমাতার 
সেবার শ্বস্থা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া যাও। তোমার মুর্খ, দরিদ্র 
অল্লায়ু ও ্ববৃত্তিসম্পন্ন বংশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি নির্বাণ 


১৩০৪ কাস্তাপ-বংশ-ভাস্কর 


'লাঁভ করিয়া কি সুখে আছ, তুমিই জান, কিন্তু তোমার অলৌকিক, 
-অচিস্তনীয়, অনন্থুভবনীয় নির্বাঁণের প্রলোভনে তোষার বংশও নির্ধাণের 
'ক্রোতে ভাসিয়! যাইতেছে | কুল, শীল, মর্যাদা, বিষ্তা, ব্রন্মণ্য, শান্ত্রানুরাগ, 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সত্যবাদিতা, তেজস্থিতা, সদীচারনিষ্ঠ, পরোপকার, 
ত্যাগ প্রভৃতি সকলই তোমার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণের দিকে চলিয়াছে । 
অকাঁলমৃত্যুর তাণ্বলীলা, বৈধব্যের দারুণ করুণ দৃষ্, রৌগের ভীষণ যন্ত্রণা, 
দারিদ্রের নিদারুণ নিম্পেষণ, তোমার বংশে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । 
এস মধুস্থদন ! একবার এস | তুমি কখনও সংসারী ছিলে নী, সংসার 
নাটকের একটা নুতন অভিনয় দেখিয়া যাও। এখন পুকুরে জল নাই, গাছে 
ফল নাই, মাঁঠে শস্য নাই, রুগ্ন, কৃশ, ছুর্বল গাঁভীগণে ছুপ্ধ নাই, দেহে বল 
নাই, মনে ্কুপ্তি নাই। আজ তোমার পিতার অক্ষয়কীর্তি পুরন্দরের দীঘির 
ঘাটে গ্রীতঃকালে সন্ধ্যা তর্পণ করিবার লোক দেখা যায় না৷. ব্রাহ্মণের 
শিখা নাই, তিলক নাঁই, যজ্দোপবীত ও গুপ্তভাবে অবস্থিত ভার স্বরূপ 
হইয়াছে। এখন আর হোমাগ্সির পবিত্র শিখা তরুপল্লবকে জিপ্ধ করে না। 
এখন আর ফুলের বাগান নাই, ক্রোটালী পাড়ে প্রত্যহ লক্ষ শিব পুজার 
কথা এখন উপন্তাঁসে পরিণত হইয়াছে | তুলসী ও বিহ্বদলের পবিত্রতা 
বিলুপ্ত হইয়াছে। পিতৃমাতিশ্রাদ্ধ অসভ্য বর্ধরৌচিত কুসংস্কারে পরিণত 
হইয়াছে। এখন আর পাঁতিব্রত্যের অস্তিত্ব নাই, বিবাঁহবন্ধনচ্ছেদনের 
নিশিত ছুরিক1 সমাজের বক্ষঃস্থল ভেদ করিরাঁছে। অসবর্ণা বিবাহ, বিধবা" 
বিবাহ প্রভৃতির প্রবল আ্রোতে হিন্দুসমীজের অস্তিত্ব -ও বৈশিষ্ট্য ভাসিয়! 
যাঁইবাঁর উপক্রম হইয়ীছে । এখন ভারতে গৌরী, রোহিনী ও কন্া * দানের 
ব্যবস্থা তিরোহিত হইয়াছে! এখন রাজকীয় বিধান অন্সারে প্রকারাস্তরে 
রজন্বল! যুবতীর বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। মধুস্দন ! মাতৃস্থানীয়, 
পঅষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। 
দশমে কন্যক] প্রোক্তা অতউর্ঘং রজন্বলা 1 


নিবেদন, টি 


'ভগিনীস্থানীয়, কন্তাস্থানীয় বূমণীগণ নরপশ্গণ কর্তৃক ধৰিত, লাঞ্ছিত ও 
বলপুর্বক গৃহীত হইয়! জাতীয় মর্যযাদ হারাইতে বসিয়াছে। মধুন্দন ! 
এখন একবার আসিয়! দেখ, ভারত নুতন মুত্তি ধারণ করিয়াছে। 
ভারতীয়গণ স্বাধীনতার নবোদিত গৌরব-রবির অরুণিম! লক্ষ্য করিতেছে, 
নৃতন আশার মলয়-সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। গণতন্ত্রূ্প 
নবোদিত শারদ-সুধাংশুর বিমল শ্বীতল কিরণে ভারতবর্ষ উদ্ভীসিত। ভারতের 
উন্নতির জন্য, ভাবিষঙ্গলের জন্য, প্রজাবর্গের ম্থথশাস্তির জন্য, আজ 
আমাদের ভারত সম্রাট মুক্তহস্ত, কল্পতরু সাজিয়াছেন । সমগ্র ব্রিটিশ জাতি 
ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের উপায় নিদ্ধীরণের জন্য অহোরাত্র অক্রাস্ত 
পরিশ্রম করিতেছেন । প্রধান মন্ত্রীগণ আহার নিদ্রাবর্জিত হইয়া, রাঁজভক্তু 
ভারতীয় প্রজীবর্গকে উপধুক্ত পুরস্কার দিবাঁর জন্ত সম্ত্রাটের অন্ছমতির 
অপেক্ষার রহিরাছেন। কিন্তু কাহারও গৃহে অন্ন নাই, উৎসব ও দেবার্চনার 
ঘণ্টাধ্বনিও আইনের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ! ভাঁরতে নবযুগের প্রবর্তনে 
স্রীপুরুষের সমান অধিকার, বাঁজ্যশাসন, বিচারবিভাঁগ,রেলগরে, পোষ্টাফিস, 
'পুলিশ, শিক্ষাবিভাগ, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, রাজকীয় ব্যবস্থাগরিষদ ও 
বিশ্ববিদ্ভালয় প্রভৃতি যাবতীয় অধিষ্ঠানে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার । 
এখন আর স্ত্রীজাতির কবরী বন্ধন নাই, ললাটে সিন্দুরতিলক নাই, 
নয়নে অঞ্জনরাগ নাই, বিশ্বাধরের মাধুর্য নাই, চরণ-পল্পবে অলক্তকরাগ 
নাই, প্রাচীন অসভ্যোচিত অবরোধপ্রথা ও অবগ্ুঞ্ন নাই। এখন 
ভারতীয়-ভত্রমহিলাগণও উৎসবে, সভাসমিতিতে, অভিনয়ে, নৃত্য ও গীতে 
সভ্যজগতের আদর্শস্থানীয় হইয়ান্ছেন। মধুহ্দন ! ষোগীপুরুষ তুমি, 
ব্রিকালজ্ঞ তুমি, সংসারবিরক্ত ও শাস্্র্জ তুমি; ভ্রভঙ্গী করিও না, 
আমার কথায় অবিশ্বাদ করিও না, একবার চাহিয়! দেখ, তোমার মাতৃগণ, 
ভগিনীগণ স্বরাজলাভের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রণচণ্তীসুর্তিতে অবতীর্ণ হইয়' 
ব্রিটিশ সিংহের কেশর আকর্ষণ করিতেছে । পুরুষের স্তাঁয় চশমা, কোট, 
৬ 


৬৩ কাঁশুপ-বংশ-ভাঙর 


সার্ট, ছত্র ও পাছ্‌কায় সুশোভিত হইয়৷ যুযুৎস্ুর বেশে স্টীতবক্ষে নগর- 
মার্গে দলে দলে বিচরণ করিতেছে! মধুন্দন ! ভারতের নির্মল আকাশে 
নবোদিত স্বরাজ-স্থধাংশুর বিমলকিরণ, ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, 
স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই সমান অধিকার দিতে আহ্বান করিতেছে! এখন- 
ভারতে সরম্বতীদেবীর বিবিধ উপচাঁরে অর্চনার আয়োজন হইতেছে । 
নাটক নভেলের শ্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে । ভারতীয় ললনাগণ 
“্বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তে” ভারতীর প্রততিমূত্তিরপে অংশাবতাঁররূপে 
প্রতিগৃহে বিরাজমান । সপত্বী সৌভাগ্যে অভিমানিনী ভারতলঙ্গী ভারত 
ছাড়িয়া ইউরোপের অধীশ্বরী হইয়াছেন। মধুস্দন ! তুমি হুঙ্মুযোগ- 
দৃষ্টিতে যাহ! কল্পনা করিতে পাঁর নাই, আজ সেই সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দে 
ভারতের প্রতিগৃহ ভরপুর | ভারতে এখন অত্রা্মণ নাই, অস্পৃশ্ঠ জাতি- 
সকলও ব্রাহ্মণ সাজিয়াছে। ভারতে এখন আর বর্ণাশ্রম বিভাগ নাই, 
ভারতীয় স্বরাজ আইনে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে । সকলেই “হিন্দু” একজাতি, 
জাতিগত কোন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নীই। বোধ হয় ফ্লেন, ভগবান্‌ 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত রক্ষা করিবাঁর জন্য ভারতের সমগ্র হিন্দুজীতিকে এক 
জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন । 
মধুন্ছদন ! এখন আর ভারতে জ্ঞীনবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ নাই। তোমার 
বয়সে আমাদের 1৩ জন্ম কাটিয়া যার়। এখন জ্ঞানদৃষ্টি ও স্থৃলদুষ্টি 
উভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে! পূর্ষে শতাষু পুরুষ বিল! যন্ত্রসাহায্যে 
যুবকের ন্তায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এখন ১০১২ বত্দর বয়সেই 
চশ মাঁর দরকার হয়। পূর্বে অশীতিবর্ষেও পককেশ ও দস্তশূন্য পুরুষ দেখা 
যায় নাই, এখন ২০1২৫ বৎসরেই পলিত কেশ, গলিত দত্ত মানবের সংখ্যাই 
অধিক। তোমাদের আমলে মানুষ বাঘের সহিত যুদ্ধ করিত, এখন 
মশককেও ভয় করে, মশক বিনাশের জন্ত জাল নিম্শীণ করে।,. সদাচার- 
বিহীন, খাগ্ভাখাগ্য-বিচারশুন্য, যথেচ্ছাচারী, নাস্তিক মানবগণ, অল্লীঘু ও: 


নিবেদন ৃ ৩৬৭ 


নানাবিধ নূতন নূতন রোগে আক্রান্ত ও দুর্বল হইতেছে। সভ্যতার 
সহিত ভারতের নূতন অভ্যু্গয়ের সঙ্গে দুভিক্ষ, মহামারী অকালমৃত্যু শু 
দারিদ্রা, ভারতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে: স্ত্রীজাতি ইন্দ্িয়জয়ে অসমর্থ 
হইয়া গর্ভ নিরৌধের উপায় অবলগন পূর্বক স্থষ্টি লৌপ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে, তাহারা এখন আর সন্তানকে স্তন দেয় না, পাঁকশালার ভার 
ব্রাঙ্গণের উপর, পুজা ও পুজৌপকরণ প্রস্ততের ভার পুজারির উপর অর্পণ 
করিয়াছে । এ্রথন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মন্তিষ্ক-_তত্বজ্ঞানের আলেখচনায় 
বহিমুখি, কর্ণ__শাস্ত্রোৌপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক, চক্ষু-_ভগবদ্রপ দর্শনে বিমুখ, 
স্বাণ__পুষ্পের গন্ধ গ্রহণে অনভিলাধী, রসনা-_ভগবন্নাম সঙ্কীর্তনে বীতস্পৃহ, 
ত্বক--দেবতাও গুরুজনের চরণম্পর্শে বিরক্ত, হস্তভ__জপমাঁলার পরিবর্তে 
চৌর্ধাবুত্তি ধারণ করিয়াছে । বাগিক্দরিয়--পরকুৎসা কীর্তনে রত ও ধর্মরন্থ 
পঠে অনুতস্থক, রেল ও গ্রামার প্রভৃতি যাঁন বাঁহনের কল্যাণে চরণও 
“আমীর" হইয়া বসিয়া আছে, এখন আর তীর্থ পর্যাটন শক্তি নাই! 
স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র ও সহোদর ভ্রাতাগণ নিজ নিজ স্বার্থের জন্য 
কেহ বা কাহাকেও হত্যা করিতেছে, অথবা ছল কিংবা চাতুর্যের আশ্রয় 
লইয়? প্রতিপক্ষভাবে রাজদ্বারে দণ্ডারমান! আর অধিক কি বলিব, 
সকলই নৃতন,সকলেই অকর্মণ্য | মহাকালের তাগুবলীলার সময় উপস্থিত, 
সকলেই ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে 

মধুস্দন ! তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্গচর্ষযয পশলনপুর্ব্বক গুরু গৃহে অবস্থিত 
থাঁকিরা যৌগসিদ্ধ হইয়াছ, যাহার বলে সর্বভূতে সমবজ্ঞান লাভ করিয়া 
ত্যাগের আদর্শস্থানীর হইয়াছ, আর আমরা সৌভাগ্যক্রমে তোমার বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা ক্লেশে বিনা চেষ্ঠায় জন্মাস্তর-সিদ্ধ ঘোণীর শ্লশয় 
্রহ্গজ্ঞানী ও ত্যাগের আদর্শস্থানীয় হইয়াছি। দেখ, আমরা বিধিনিষেধের 
অতীত,তোমাদের মাননীয় মনু ও যাজ্ঞবস্ক্যকে ভন্মীভৃত করিয়াছি, খাগ্চাখাছ্চ 
বিচার নাই, পরস্ত্রী জ্ঞান নাই, পরধন বোঁধ নাই। *গুনি চৈব শ্বপীকে চ 
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আমাদের তুল্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, আমর! কুকুর লইয়া খেলা করি, কুকুরের 
সঙ্গে ভোজন ও শয়ন করি। অন্রাগ জন্মিলে যে কোন জাতির কন্তাকে 
সহধর্মিণী করিতে পারি, আর ব্রহ্গজ্জানের বাকী কত বল দেখি ঃ আর 
আমর! কতবড় ত্যাগী একবার দেখ দেখি ! আমরা পৈতৃক সম্পত্তি শিখা, 
তিলক, যজ্ঞহ্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়াছি, 
অতিথিসেবা, দেবসেবা, নিত্যকর্ম্ম_-সন্ধ্যা, তর্পণ এবং দেবাচ্চনা, জপ, হোম, 
পুর্শ্চরণ ও শীস্তরবিশ্বীস, সকলই ত্যাগ করিয়াছি, ধন ও মান ত্যাগ করিয়াছি, 
আদালতের সাহায্যে দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন করিরাছি, পিতা, মাতার শুশ্রষ। 
ও ভরণ-পোধণ করা প্রসৃতি সকলই ত্যাগ করিয়াছি । এমন কি গুরুজনকে 
নমস্কার করা পর্য্যস্তও ত্যাগ করিরাছি | পরোপকার, আত্মীয় স্বজন ও দীন- 
দরিদ্রের সাহাব্য করা ত্যাগ করিয়াছি! পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতাঁর 
বিগ্রহ বিসর্জন করিয়াছি 1 শিবলিঙ্গ ও শীলগ্রাম শ্িলাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ 
করিয়াছি । এমনকি সহাদয়-শ্লাঘা, পরম আদরের বস্তু 'গৌফস্টাকেও 
অর্ধেক রাখিয়1 অর্ধেক কাঁমাইরা ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টীস্ত দিয়াছি। ত্রীতা 
ভগিনীকে নির্বাসন করিয়াছি, খুড়ীমা, জেঠীমার কথাবলিবাঁর অধিকার 
পর্য্যস্তও রহিত করিয়াছি । সত্যবাক্য, গ্ায়বিচার ও ধৈর্্যকে প্রশান্ত 
মহাসাগরে ডুবাইয়া দিষ্াছি। আর কত বলিব, ত্যাগের জলঙ্ দৃষ্টান্ত আর 
কত দিব £ নিজমুখে ত্যাগণীলতার পরিচয় দিয়া আর আত্মশ্লীঘাজনিত 
পাপে লিপ্ত হইব না। 

মধুস্থদন ! তোমার দীর্ঘকাল কঠোর ক্রেশসাধ্য যৌগপিদ্ধি, জ্ঞানৈশ্বধ্য 
ও অছ্ৈতসিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, ব! 
তাহার আবশ্যকতাও নাই। কারণ তুমি নিজেই বলিয়াছ--_ 

“্দাসীকৃতা গোঁপবধূবিচেন”” 

তুমি একজন ধূর্ত লম্পট কর্তৃক দাসীকুত হুইয়াঁছ, এখন তোমার সেই 

দ্বাসত্ব ব দাসীত্ব বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তুমি নিজেই লম্পট হইয়াছ, আর 
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আমরা এই রমণীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের--স্থাবর জঙ্গমীত্মক চরাচর বিশ্বের দশসত্ব- 
শৃঙ্ঘলে চিরকাল আবদ্ধ রহিয়াছি, আমরা এই দৃঢ় বন্ধন-গ্রন্থি কখনও ছিন্ন 
করিব না। তুমি মাত্র একজনের দাঁস বা দাসী, আমরা সকলের দাস, 
একজন প্রভুর তুষ্টি সম্পাদন অপেক্ষা বহু প্রভুর মনজোগান কি অল্প 
যোগ্যতার পরিচায়ক ! 


মধুহ্দন ! তুমি যে স্ুধাসমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়া নিজেরই তৃপ্তিসাধন 
করিতেছ, ইহ1 তোমার নিতান্ত স্বার্থপরতা ! তুমি ষে ্রঙ্গানন্দ-সাঁগরে 
ডুবিয়াছ তাহার একটুমাত্র কণা, এই অধঃপতিত, নির্যাতিত, রুগ্ন, ছূর্ব্বল, 
অল্লীযু, মূর্খ, আচী'রভ্রষ্ট বংশকে বিতরণ কর। তুমি ত কপণ নও, শ্রুতি 
বলিয়াছেন__ 


“য এতদক্ষরং অবিদ্রেহ! গার্গি প্রতি স কপণঃ? 


যিনি এই অক্ষর পরমব্রঙ্গকে না জানিয় পরলোৌকে গমন করেন.তিনিই 
কপণ। তুমি ত সেই অক্ষরকে সম্যক্রূপে জানিয়াই মহাপ্রয়াণ করিয়াছ, 
তুমি কপণতা করিও না । তোমার বংশ কুপণ নহে । হে অদ্বৈত-সাআজ্যের 
অধীশ্বর ! আমার শেষ প্রীর্থনা এই ; সীতা লক্ষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে,“তুমি 
রামচন্দ্রকে বলিও- আমার হুর্ভাগ্য ও জন্মীস্তরীয় দুষ্কৃতির ফলে রামচন্দ্রের 
মত সর্বজনপ্রিয় এবং সর্ধগুণসম্পন্ন স্বামী লাভ করিয়াও বিনাঁকারণে 
হিংঅজস্ত সমাঁকীর্ণ নির্জন কাননে নির্বাসিত হইলাম, কিন্তু জন্মাস্তরেও 
যেন তাহাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই। তিনি রাজ, সুতরাং সহধর্ষিণীরূপে 
ন! হইলেও, সাধারণ প্রজার ন্যায়, ীন দরিদ্র নিরাশ্রয় তপন্থিনীর ন্তায় 
ষেন আমাকে দর্শন করেন” আমরাও বলি-ে মধুহদন ! জ্ঞানসমুদ্র 
যাহার পরিখা, তুমি সেই অদ্বৈ সাম্রাজ্যের অধীস্বর। তুমি আমাদিগকে 
নিরাশ্রয়ভাবে কাষ-ক্রোধাদি রিপুগণের নৃত্যভূমি অন্ধকাঁরময় সংসার- 
কাননে ফেলিয়া অপার আনন্দৈঙ্্ধ্য ভোঁগ করিতেছ, তুমি স্বয়ং হরি 
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সাঁজিয়াও নির্দয় কেন? তোমার যদি নিক্গ বংশের প্রতি দয়! মমতা না 
থাকে, তথাপি অরুস্তদ পাপ-তুষানলে দগ্ধ, ত্রিতাপ-দাবক্লিষ্ট সাধারণ জনের 
যায় এই বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও, তুমি আবার অংশরূপে শারদ-পূর্ণ- 
শশধরের স্তায় এই ক্ষীরসাগর সদৃশ পবিত্র বংশে উদিত হও, হৃদয়াকাঁশের 
যাঁলিন্ত-মেঘ বিদূরিত করিয়া দেও | তোমার পিতৃবংশ. উজ্জল হউক, 
পুরন্দরের সুধাধবল কীন্তিরাশি চতু্দিকে বিকীর্ণ হউক, অদ্বৈত সিদ্ধান্তের 
বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হউক, গঙ্গ-বমুনা সঙ্গমের স্তায় জ্ঞান ও ভক্তির 
পবিত্র ধারা ভারতকে প্লাবিত করুক, পুরন্দরের বংশে ব্রহ্গণ্য, শান্্রনিষ্ঠা, 
সদাচার, ত্যাগশীলতা, তেজস্িতা ও পরোপকা রিতা! প্রতিষ্ঠালাভ করুক । 
মধুস্থদনের কৃপায় ভারতের ভূতবিরৃতি তিরোহিত হউক, স্বধন্মনিষ্টা, 
কর্তব্যনিষ্ঠঠ ও বর্ণাশ্রমের পবিভ্রতা রক্ষা করিয়া ভারতের পঞ্চভূত মধুময় 
হউক। | 

মধুন্দন! বড় ছুঃখের সহিত আবার বলিতেছি যে, তুমিব্ড 
স্বার্থপর । তুমি নিজে ভূমাঁনন্দে মগ্ন হইর! রহিয়াছ, কিন্তু বাস্তভূমিস্থিত 
এই বংশ-বিটপীকে রক্ষা করিবার জন্ত কি একবিন্দুও কপাবারি সিঞ্চন 
করিয়াছ ? অথবা আশীর্বাদরূপ মৃত্কণ! দ্বারাও কি তাহাকে বদ্ধমূল 
করিতে চেষ্টা করিরাছ ? ক্ষীরপাগরের স্তার নিশ্শল যে পবিত্র বংশে 
লৌকলোচন-লৌভনীয় শারদ-শশধরের স্যার তুমি উৎপন্ন হইয়াছ 
সেই বংশে আমার মত অকালকুল্মাগ্ড বে জন্মগ্রহণ করিবে তাহা কি তুমি 
কখনও ভাবিয়াছ? . বা জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করি! তান কোন 
প্রতীকার করিয়াছ ? এই বংশের প্রাধান্ত ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য 
তুমি কিছুই কর নাই। তুমি শাস্তজ্ঞ, তুমি জ্ঞানী, সুতরাং তুমি তাহা 
করিতেও পার না, ইহা! সত্য। কেননা, তৃমি বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন 
করিতে পার নী। তুমি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছ, যাহাতে কৌস্বভমণির ন্যায় 
উৎকৃষ্ট ও অমূল্য মণিরত্ব জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে শুক্তি শম্ুকও. জন্বিয়া 


নিবেদন ৩১১ 
থাকে । যাহাতে পল্ম ফোটে, তাহাতে শৈবালেরও উৎপত্তি হয়। সুতরাং, 
"তোমাকে অন্থযৌগ করি না।, 

তুমি স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময় শিব বা বিষুঃ হইয়াছ, তুমি আমাদিগকে 
উপেক্ষা করিতে পাঁর, কিন্তু তোমার নাম ম্মরণ করিয়া আমরা পবিত্র, 
£তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া, তোমার কীন্তিকাহিনী কীর্তন করিয়া, 
আমাদের রসন! পবিত্র হইয়াছে, আমর গৌরবান্থিত হইর়াছি, আমাদের 
বংশ লাভবান্‌ হইয়াছে । আমরা তোমাকে ভুলিতে পাঁরিব না। 
কেননা 
“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। 
অপার-সন্থিত্-স্থখসাগরেহস্মিন লীনং পরে ব্রন্মণি যস্থ চেতঃ” ॥ 

অর্থাৎ-_-অপার জ্ঞান-স্থখের সাগর পরবন্ধে যাহার চিত্ত লীন 
হইয়াছে, তাহার দ্বারা কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, এবং বন্ুন্ধরা 
পুণ্যবতী হইয়া থাকেন। সুতরাং তোমার নিকট আর প্রার্থনীয় কিছুই 
মাই । 

হে কাণ্তপবংশ ভাস্কর ! তোমার জগদ্ক্ষক ও জগত্প্রকাশক তেজো- 
রাশিতে আমার বহুকালের সঞ্চিত ত্রিতাপরূপ ত্রিপত্র বিন্বপত্র কাম-হুব্যে 
সিক্ত করিয়া, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাঁৎসর্ধ্যরূপ পঞ্চশস্তের সহিত 
তোমাতে আহুতি প্রদ্দান করিলাম। আমার এই আহুতি তুমি পুর্ণাহতিরূপে 
গ্রহণ কর। তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার ! 


আসিস 


যজুর্বেদীয় কাশ্যপ-বংশাবলী 
প্রাচীন বংশলিপি 1 *% 
সু নমঃ কুল দেবতায়ৈ | 
পন্সপুরাণে-_ 


“কশ্যপাৎ কাশ্যপো জাতো ভরদ্কাজে। বুহস্পতে2। 
স্বয়ং বাৎস্শ্চ পুলহাৎ সাবর্ণির্গোতমাততথা ॥১ 
শাপ্ডিলাশ্চ রূচেঃ পুক্রোমুনিস্তেজন্বিনং বরঃ। 
বডৃবুঃ পঞ্চগোত্রীশ্চ এতেষাং প্রাবরোহভব€ ॥২ 


ব্রক্মাণো বদনোভূতা অন্য ব্রাহ্মণজাতয়ঃ। 
আশ্থিতা দেশদেশেষু গৌত্রশূন্যাশ্চ শৌনক ॥৩ 


্পোপাপপিপপিশীিিল ০০০৩ পাকা সাপ শত কও পাপ পট কিস কাাপীাপাপাশা শশা শশী শীট টিশাশিী 





কেশ পল». ০. 


পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে--কশ্ঠপ হইতে কাশ্ঠপ, বুহস্পতি হইতে 
ভরদ্বাজ, পুলহু হইতে বাৎস্ত, গোতম হইতে সাবর্ণি, রুচি হইতে তেজন্থি- 
গণের শ্রেষ্ঠ শাঙ্ডিল্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহারা পঞ্চগোত্র নামে খ্যাত। 
্হ্গার বদন হইতে উদ্ভূত অন্ত ত্রাক্মণ জাতি ইহাদের প্রবর। হে শৌনক ! 
তাহারা গোত্র শূন্য হইয়। নানাদেশে অবস্থিত আছে ১1২৩ 


স্পা শী পপাটিগ পা প্পিকাশা 





াশিপিপিশাতিতি 


* এই যংশজিপিখানি অত্যন্ত প্রাচীন। আগড়পাড়। প্রবাসী অদ্বিতীগ্স শ্মার্ত 
৬নীলফাস্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের গৃহে ইহা! হুরক্ষিভ ছিল। ঠাহার কৃতী পুত্র ক্রীমান্‌ 
কালীচরখ ন্ৃতিপুরাপতীর্থ মহাশয় সদিচ্ছার বশবর্তী! হইয়া ইহ! প্রদান করিয়াছেন । আমার 
দৃঢবিশ্বাস, বহুগৃহেই গুপ্তধনের ন্যায় ই পেক্ষাও বিস্তৃত বংশাবলী নুরক্ষিতভাবে অবস্থিত 

আছে । দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়! গেল না। 


য্ুর্কে্দীয় কাশ্তপ-বংশাবলী ৩১৩” 


তাম্পট্রোপরি যুধিিরলেখে ঘথা-_- 
রাজন্যাশ্চ বিশশ্চ বা কলিযুগে শুদ্রাশ্চ বাহনুক্রমা- 
দ্রাজানো ভবিতার এব যবনাশ্চাপাক্র প্রস্থেশ্বরাঃ ৷ 
কাঙ্কস্তঃ খলু লৌকনির্বতি ফলং যে তেষু ধন্যা জনা 
স্তে পশ্যন্ত বিচীধ্য মে লিপিমিমাঁং তাঁঅশ্য পট্টোপরি ॥৪ 
হে ডূপা: ভূবি ভাবিনঃ কলিযুগে ধন্মাতবজন্মাহস্মাহং 
যুক্মভ্যং বিনিবেদয়ামি রচয়ন্‌ মুদ্ধ। নিবন্ধাঞ্জলিঃ | 
যদ গোত্রে ভবিতা কথাশ্থিতি ভবিষ্কোক্তী। প্রতিজ্ঞা হরে- 
রস্তীত্যুক্তবশীকৃতোহস্মি যদহং পৌরাণিকৈঃ পণ্ডিতৈঃ ॥৫ 
এতজ্জনম্মস্থখং ন বসরশতাদপুযত্তরং' কশ্যাচিশু 
শ্রেয়ঃ কিন্তু তদাঁচরম্থ স্বধিয়ঃ ! পাঁরত্রিকং যদ্‌ ভবেগু। 
দত্বাঁ বেদবিদে ষথা ফলমিতি শ্রত্বীন্যদত্তাঁং মহীং 
হৃত্বা পাপচয়ং হি বেদবচনাদ্‌ ঘুয়ং সমাধাশ্যাথ ॥৬ 


_. তামারপাতে যুরিষ্টিরের লিপি যথা__ 

কলিষুগে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ এবং যবনেরা যথাক্রমে ইন্্রপ্রস্থের' 
অধিপতি হইবেন। তাহাদের মধো ধাহারা ধন্ত, তীহারা প্রজাদিগের: 
শাস্তি কামনা করিবেন । সেই সকল রাঁজগণ বিচার করিয়। তামার পাতে, 
লিখিত আমার এই লিপি অবলোকন করুন 18 

যাহারা ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে রাঁজা হইবেন, হে সেই সকল ভূপাল- 
গণ! আমি ধর্মুতনয় মন্তকে অঞ্জলিসন্ধন করিয়া তোমাদিগকে নিবেদন- 
করিতেছি যে, যে গোত্রে কথাই কবিতা হুইবে ইহা ভবিষ্যপুরাণোক্ত 
নারায়ণের প্রতিজ্ঞা আছে। আমি পৌরাণিকপপ্ডতিতগণ কর্তৃক এই উক্তি. 


দ্বারা বশীকৃত হইয়াছি। ৫ 
ইহ জন্মের সুখ শত বৎসরের অধিক কাহারও থাকে না। অতএক 


শিপ আদল 


৩১৪ কাশ্প-বংশ-ভাস্কর 


ভবিষ্ে--কশ্যপং প্রতি নারায়ণস্ত তত্তপশ্ঠাবশীকৃতন্া ভ্ঞা- 
'শ্লোকদ্বয়ী যথা--- 

যদ্‌গোত্রে ভবিত। কথ! স্ুকবিতা বিষ্ভানবস্া সদ 

সৌব্রহ্গণ্যমগণ্য পুণ্যসহিতং বন্ধেব বাগ দেবতা । 

কিংবান্যৎ কথয়ামি যত্র ভবিতুং কৃষ্ণোহপি ধন্কঃ স্বয়ং 

শ্যামঃ শ্রীমধুসৃদনো। যতিরহো। ভূমৌ ভবিষ্াম্যহম্‌ ॥৭ 

তাঁপস্থেন বশীচকাঁর স চিরান্নারায়ণং কশ্যপঃ 

শ্রীনারায়ণ ইত্যুবাচ তম্বষিং হে কশ্যপ ! আয়তাম্‌। 

পুক্রস্তে ভবিতাশ্মি বামন ইতি ত্রেতাযুগে, ছ্বাপরে 

শ্রীকষ্ণে বন্থুদেব্তঃ 07778888 ক্ষিতৌ 1৮ 
হে ৭ যাহাতে পার মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার অনুষ্ঠান 
করুন| বেদবিদ্‌ ব্রাহ্ষণকে ভূমি দান কৰিলে যে ফল হয়, তাহ! শ্রবণ 
করিয়া, অন্ত প্রদত্ত ভূমিকে হরণ করিয়া যে ব্যক্তি পাপ সঞ্চয় করে, 
আপনারা বেদবাক্যান্ুসারে তাহার সমাধান করুন | ৩ 

ভবিষ্াপুরাণে কম্তপের তপস্তা দ্বারা বশীকৃত নীরায়ণের কগ্তুপের প্রতি 
আদেশরপ শ্লোকদর যথাঁ_ 

যে গোত্রে কথাই স্থুকবিতা, সর্বদা অনিন্দনীয় বিদ্যা, অগণনীয় পুণ্যের 
সহিত স্ুত্রাঙ্গণত্ব এবং বাগদেবতা! বশীভূতার ন্তাঁয় হইবেন অন্য আর 
কি বলিব, যে গোত্রে জগ্মগ্রহণকরিবার জন্য স্বয়ং রুষ্ণও ধন্ত হইয়াছেন। 
বিম্ময়ের কথা এই যে, সেই গোত্রে আমি কষ্ণবর্ণ যতি মধুস্দনরূপে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। ৭ 

কশ্ঠপধষি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা করিয়া নারায়ণকে বশীভূত করিয়া 
'ছিলেন। ভগবান্‌ নারায়ণ সেই খধিকে বলিয়াছিলেন_-হে কণ্ঘপ ! 


টি ্্িইলেসেহর তে উল তি কিটিশীঠ লী হিট উউিল তি, সজ। 


য্ুর্র্েদীয় কাশ্তপ-বংশাবলী ৩১৫ 


পৃতা কাশ্যপিকা কুলঞ্চ সকলং বজ্জন্মমাত্রাদতূত, 

শ্রীল শ্রামধুসুদনঃ কলিযুগেত্বাচাধ্যপৌরন্দরিঃ | 

এষা কাশ্যপিকৈব ভূমিরভবত্তত্রাপি কিঞ্চিৎ স্থলং 

তদ্গোত্রপ্রভবায় যে দদতি ন ক্ষৌণীভূজঃ পামরাঃ ॥ ৯ 

তেষাং কা গতিরন্তি ভূমিমপন্ৃত্যান্যস্ দত্তাং পরৈ 

শচৈবং সম্মতয়ো বথানিজমতং কুর্ববস্ত্বলং পল্পবৈঃ ॥১০ 
কাশীপ্রতীচ্যাং দিশি নন্মদাখ্য-নদ্যত্তরস্তাঁং পুরি বৈদিকানাম্‌। 
কনৌজদেশেহজনি কাশ্যপন্ত বংশে গুণগ্রামান রামমিশ্রঃ ॥১১ 





২ ০০ পপ শী পিপাসা পা পরল ৯: ১০ 


শ্রবণ কর। আমি ত্রেতাযুগে বামন নামে তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব, 
দ্বাপরযুগে তোমার পুত্র কাশ্রপের কুলে উৎপন্ন বন্গুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ নামে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব | ৮ 

ধাহার জন্মমাত্রে পৃথিবী ও কাগ্তপ বংশ পবিভ্র হইবে, সেই আমি 
কলিষুগে পুরন্দরাচার্ধ্যের পুক্ররূপে মধুস্থদন নামে জন্মগ্রহণ করিব। এই 
অখণ্ড পৃথিবীমণ্ডল সমুদয়ই কশ্ঠপঞবির। সুতরাং যে রাজগণ এই পৃথিবীর 
কিয়দং শও কাগ্ঠপগোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণকে দান না! করেন, তাহার! নিতাস্ত 
'পাপিষ্ঠ। 


পর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যের ভূমি যাহারা অপহরণ করে, তাহাদের কি 
গতি আছে £ সাধুদিগের এই মত, তোমাদের যাহা মত তাহা! কর, অধিক 
বলা নিশ্রয়োজন। ১০ 
৬কাশীধামের পশ্চিমে নর্শাদ1 নদীর উত্তর দিকে বৈদিকগণের আবাঁস- 
ভূমি কনৌজ দেশে অশেষ স্তণগ্রামসম্পন্ন কাশ্তাপবংশে রামমিশ্র নামে 
একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ১১ 


৩১ কাগ্প-বংশ-ভাঙ্বর 


প্রাচীমবেক্ষারুণরোচিরাভাং স্নাহ্বোপনীতাবধিজীবনীন্তম ৷ 
যঃ স্থাপিতেহগৌ নিয়তং ন হুক! পপৌ ন পানীয়মপি ভ্রমেণ 1১২ 
যখোচিতশ্রোত্রিয়মীহমাঁনৈঃ স্বসেবিভিধর্শিকরাজশু্ৈঃ । 
নিবেদিতশ্চানয়তি স্ম কাঁণ্যকুজীচ্চ যং বঙগপ-বাদসাঁহঃ 1১5 
তদ্বাদসাহেন করাগ্রহেণ তৎসনিধানগ্রহিলেন যত্বাৎ। 
বিশ্রীণিতে খ্যাতসমুদ্রগৌরে জ্রীরামমিশ্রোবসতিপতকার ॥১৪ 
ব্রজ্মাগুভাপ্ডোদরপুর্ণকীস্তিঃ স্বশিক্ষিতাঁশেষবিশেষশী্ত্ঃ | 
শ্রীমাধবেনোপনীতো বড়ব যন্ঠাত্মীক্তো মাধবনাঁম মিশ্রঃ 1১৫ 
শ্রীমাধবাদপাজনি প্রপানে। স্টণৈরুদারৈবিদ্ষামুদীরঃ | 
গোপালমিশ্রঃ প্রচরপ্রতিষ্ঠস্তপস্থয়। ব্যাসবশিষ্ঠকল্পঃ ॥১৬. 


. ধিনি উপনয়নকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূর্বরদিক অরুণরাগে রঞ্জিত 
দেখিয়া ক্লীন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন এবং স্থাপিত অশ্রিতে নিয়ত 
হোম না করিয়া ভ্রমক্রমে জলপানও করেন নাই | ১৯ 

উপযুক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দর্শন কবিয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসেবী শৃদ্ররাজ- 
গণের নিবেদন অনুসারে বাঙ্গালাদেশে অবস্থিত বাঁদসাহ কর্তৃক যিনি 
কান্তকুজ হইতে আনীত হইয়াছিলেন। ১৩ 

কর গ্রহণ নী করিয়া, তাহার নিকট থাঁকিবার জন্য আ'গ্রহযুক্ত সেই 
বাদসাহ কর্তৃক প্রদত্ত সমুদ্রগৌর (সমুদ্র গড় ) নামক স্থানে শ্রীরাম মিশ্র 
বাস করিতে লাগিলেন | ১৪ 

বরঙ্গাগুমণ্ডল মধ্যে যাহার পূর্ণকীর্তি বিরাজমান, যিনি নানাশাস্তে 

বিশেষ-পারদর্শী ও শ্রীমাধব কর্তৃক উপনীত, এইরূপ মাধবমিশ্র নামে ধাহা'র 

পুত্র হুইয়াছিল।১৫ 

শ্রীমীধবষিশ্র হইতে উদার গুণসম্পন্ন, পণ্তিতগণের মধ্যে প্রধান, উদার- 


স্বভাব, প্রচুর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, তপন্তায় ব্যাস ও বশিষ্ঠ তুল্য গোপালমিস্র 
নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ 


যন্ুর্বেদীয় কাশ্টপ-বংশাবলী ৩১৭ 


বিষ্ভাবতা মুস্তমকীর্তিভাজাং বদ্বৈদিকানাং স পতির্গণেষু। 
যথার্থনান্না গণপত্যভিখ্যে। গোপালমিশ্রন্ স্ৃতস্ততোহভূৎ, ৪১৭ 
গণপতিঃ প্রথমং পরিপুজ্যতে স্থমনসামিতি বেদবিদাং নয়ঃ | 
নিয়মিতো বিদিতঃ প্রতিপুরু বৈর্গণপতাবিহ যন্ন স বিচ্যুতঃ ॥১৮ 
গুরু-কবি-ছিজরাজসমাধুত৷ স্থমনসামপি বেদবিদাং সভা] । 
গণপতেরনধিিত-নিষ্ঠিত। ন পুরুষোত্তমসাধুসমাদূতা ॥১৯ 
গণপতেঃ প্রণতিঃ প্রথমং ভবে স্থসমিতো। স সমাজ-দভাসদাং । 
বিফলমীদৃশমর্চনমুচ্যতে বিবিধ-বেদবিদামিতিবার্তিকং ॥ ২০ 
গণপতিঃ প্রথমং পরিপুজ্যতে ন পুরুযোত্তম ঈশ্বর এব বা । 
গুণিগণোত্তমশীলবিশালিনাং গণপতেরধিকম্তদিহাস্তি কঃ ॥২১ 





উত্তম কীত্তিসম্পন্ন, বিদ্বান বৈদিকগণের অধিপতি যথার্থ নামা! গণপতি 
নামে এক মহাপুরুষ গোপালমিশ্রের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন | ১৭ 

দেবতাদিগের মধ্যে গণেশই প্রথম পরিপুঙ্গিত হইয়া থাকেন, ইহ! 
বেদবিৎ পগ্ডিতগণের ব্যবস্থাপিত নীতি | ইহ! প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত 
আছেন, গণপতিমিশ্রেও সেই নিয়ম বিচ্যুত হর নাই | ১৮ 

গণপতি কর্তৃক অনধিষ্ঠিত দেবসভ1 যেরূপ বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র এবং 
পুরুষোত্তম কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেও শোভা প্রাপ্ত হর না, সেইরূপ গণপতি 
মিশ্র যে সভায় অধিষ্ঠিত না হন, বেদবিৎ পুরুষশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হইলেও সেই সভা শোভা! প্রাপ্ত হয় না। ১৯ 

উৎকৃষ্ট সভাতে প্রথমেই গণপতির নমস্কার হইয়| থাকে । সমাজে ও 
সভাতে প্রথমে অন্ত বাক্কির অর্চনা বিফল্ল, ইহ বহু বেদবিৎ পণ্ডিতের 
অভিমত | ২০ | 

গণপতিই প্রথমে পুজিত হন, কিন্তু বিষু বা মহেশ্বর প্রথমে পূজিত 
হুন না। উত্তম চরিত্র গুণিগণেয় মধ্যে গণপতির অধিক.কে আছে ? ২১ 


পাশপাশি কিিকীশীশিশ পপি পট পিপিপি শশী সাপা শা পিলপ সস ক জপ 


৩১৮ কাশ্াপ-বংশন্ভাম্বর 


গুণার্ণবাচাধ্যমসূত নাগা কৃষ্ণং তনূজং গণপত্যভিখ্যঃ ! 
গুপেন নান! নিজকর্ম্মণা চ পরং ক্ষিতৌ কষ্চমিবারতীর্ণং ॥২২ 
দিশোহবতংসীকৃতবংশকীন্তিঃ সধানিধিনণম গুণার্ণবাখ্যঃ। 
সদা গুণগ্রামবিহারভূমৌ বংশেইজনি শ্রীযুতকাশ্াপস্য 1২৩ 
গম্তীরিম। বিস্তরতীস্তি নিত্যং গুণেষু তশ্হেতি গুণার্ণবোহসৌ | 
কোটালিপাটাগমন্য হেতুমেতশ্য চীত্রীবসরে বদামি ॥ ২৭ 
যদ্বাঙ্গলাবশ্থিতবাদসাহ-পৌন্রঃ প্রতিষ্ঠানকবংশকেতৃঃ। 
অদৃষটপূর্ববামবলোক্য নৌকান্তদর্থমত্যন্তকৃতুহলোইভূ্ ॥ ২৫ 
নৌকা ন বজেন বিনা তদাঁসীন্নৌকাবিহারস্পৃহয়ালুরেষঃ | 


এট -. 08৮৯ রর পা». 


বঙলেষু নৌকা ঘটনার্থমিথং স বাদসাহো বদতি স্ম রাজ্ঞঃ ॥ ২৬ 


গণপতিমিশ্র, গুণ, নাম ও নিজ কর্ম দ্বারা এই মহীমণ্ডলে কৃষ্ণের 
ন্যায় অবতীর্ণ, রুষ্ঞবর্ণ গুণার্ণবীচার্ধ্য নামে একটা পুজ্র উৎপাদন 


করিয়াছিলেন । ২২ 
যকর্তৃক বংশের কীত্তি দিত্সগুলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, সেই স্ুুধানিধির' 


যায় গুণীর্ণবাচার্ধ্য, গুণরাশির বিহারভূমি স্বরূপ শ্রীষুক্ত কাশ্তপের বংশে 


জন্মগ্রহণ করেন । ২৩ 
তাহার গুণসমুহের গভীরতা ও বিস্তৃততা ছিল বলিয়! তিনি গুণরাশির 


অর্ণব স্বরূপ গুণার্ণবাচার্্য নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিরাঁছিলেন। তীহার। 
কোটালিপাড়া আগমনের হেতু এই অবসরে বলিতেছি। ২৪ 
পাঠানবংশকেতু, বাঙ্গালায় অবস্থিত বাদসাহের পৌল্র, অদৃষ্টপূর্বব 
নৌকা দর্শন করিয়া সেজন্য অত্যন্ত কুতৃহলী হইলেন । ২৫ 
সেই সময়ে বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত স্থানে নৌকা ছিল না'। তিনি নৌকা 
বিহারের জন্য অভিলাষী হইয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গদেশে এইরূপ নৌকা 
সংগ্রহের জন্ত তিনি রাজাকে বলিলেন। ২৬ 


_ যঙ্জর্ধেদীয় কাশ্ঠপ-বংশীবলী ৩১৯ 
শ্রীবিক্রমাদিত্যপিতামহায় যশোহরং রাজ্যমদায়ি তেন। 
আগত্য চানীয়ত তেন রাজ্ঞা গুণার্ণবাচার্য্য ইতঃ প্রযত্ৰীড ॥ ২৭? 
স তাত্পট্রোপরি বৃত্তিলেখমালোক্য যৌধিিরমন্য তন্যৈ। 
দত্বা তদন্যনতমাঞ্চ বৃত্তিং দদৌ চ স্থুল্তানপুরে নিবাসং ॥ ২৮ 
তশ্মিন্নকস্মাদিহ বজদেশে সমাগতেহশক্ষি সমস্তসভ্যৈঃ | 
অহে। চিরশ্য প্রধৃতভ্রেমো বা মহেন্দ্রজালভ্রমসম্তবো বা । ২৯. 
অসৌ স্বয়ং মু্তিমতী ধরায়াং কতাঁবতারেৰ সরম্বতী বা। 
বাচস্পতিবাবনিদর্শনেচ্ছু গু ণার্ণবাচাধ্যবরো নরো বা ॥ ৩০ 
অরপ্য-দন্থ্য-দ্বিপ-ভীতিশুন্যে মঘেন ছুর্গম্যতমোপভূমৌ | 
বিশেষতো বিজ্ঞনিবাসযোগ্যে সুলতা ন্পুরীদেকতপাঁভিধানাঁশু ॥৬১ 


০০০০ ০ পচ পা 


পপ ++ 


সেই বাদসাহ শ্রীবিক্রমাদিত্যের পিতামহৃকে যশোহর রাজ্য দান 
করিলেন। সেই বাঁজ! আগমন পূর্বক যত্বর সহকারে গুণাঁণবাচার্ধ্যকে. 
যশোহরে আনয়ন করিলেন । ২৭ 

তিনি তামার পাঁতের উপরি ঘুধিষ্টিরের বৃত্তিপত্র দর্শন করিয়া, 
গুণীর্ণবাচীধ্যকে তদন্ন বৃত্তি দান করির! সুলতাঁনপুরে বাস করিবার স্থান 
প্রদদীন করিলেন । ২৮ 

গুণার্ণবাচার্য অকম্মীৎ বঙ্গদেশে আগমন করিলে, সমস্ত সভ্যবর্ণের 
বিতর্ক উপস্থিত হইল | তাহারা ভাঁবিলেন, একি আমাদের দীর্ঘকাল 
সঞ্চিত ভ্রম, অথবা ইন্ত্রজাল | ২৯ 

পৃথিবীতে মূর্তিমতী সরস্বতীই কি অবতার গ্রহণ করিয়াছেন ? বৃহস্পতি 
কি পৃথিবীমণ্ডল পরিদর্শনের ইচ্ছা করিয়া আগমন করিয়াছেন 2 অথব। 
এই গুণার্ণবাঁচার্ধ্য কি মানুষ ? ৩০ 


৩২ কাশ্তপ-বংশ-ভাসঙ্কর 


অধীত তর্কাঁগমধর্্নশান্্ঃ ক্ন্ফুরত সাজ-সমক্তবেদঃ 1. 
"গুণার্ণবাচার্য্যবরস্তদানীং কোটালিপাটে বঙ্দতিঞ্চকার ॥ ৩২ 
সতকীত্তিভাজে! নিরবগ্ভবিষ্ভাঃ ষট্সৃনবন্তম্য গুণীর্ঘবহ্য | 

ভেষাং ত্রয়াণাং স্থিতসন্ততীনা মেকৈকশোবংশমুদ্াহরীমি ॥ ৩০ 
গুণার্ণবন্ প্রথমাতুঞ্জোহুতুন্নান্না জিতামিত্র ইতি প্রতীতঃ। 
'বদন্তি সর্বেধে কবিরাজমেতমেতহ্া সার্ববন্গ্যমুদাঁহরামি 7৩৪ 

স বক্তি সদ্যঃ সমুদীক্ষ্য বৃক্ষমিযন্তি পত্রাঁণি তরোরমুহ্য 
শাঁখাস্থতানি ক্রমশে! বিশিষ্য বক্রাণি পক্কাণ্যপরাঁণি চেতি ॥৩৫ 
স্ফুরন্তি যাবন্তি ফলান্তরালে তাবন্তি বীজান্যমৃষা বভাষে ॥ 
তেষাঞ্চ যাবন্ক্যদিতাঙ্থুরাণি সুক্মাণি কুক্জান্যপরাণি চেতি ॥৩৬ 


যিনি তর্ক, আগম ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাহার কে সমস্ত 
সাঙ্গবেদ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গুণীর্ণবাঁচার্যা সুলতানপুর হইতে অরণ্য, 
দন্গ্যু ও হুজ্তিভয়শৃন্ত, মগদিগের ছুর্গমা স্থান, বিজ্ঞগণের বিশেষ বাসযোগ্য 
কোটালিপাড়ে আসিয়! বাস করিতে লাগিলেন । ৩১৩২ 


সেই গুণার্ণবাচার্য্যের সৎকীত্ভিসম্পন্ন, অনিন্দনীয় বিগ্যাবান্‌ ছয়টা পুক্র 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে তিনজনের সন্তান আছে, আমি 
এক একটী করিয়া তাহাদের বংশ কীর্তন করিব | ৩৩ 


গুণার্ণবাচীর্যের প্রথম পুজ জিতামিত্র নামে প্রসিদ্ধ | লোকে তীহাঁকে 
কবিরাজ বলিত | ইহার সর্বক্ঞত। বিষয়ে কিছু বলিতেছি। ৩৪ 


তিনি একটা বৃক্ষ দেখিয়া--এই বৃক্ষটীর এত পাতা, এবং শাখা 
প্রশাখাগুলি ক্রমে বিশেষরূপে বলিয়া তাহার যধ্যে কতগুলি বক্র, কতগুলি 
শু, কতগুলি পর, কতগুলি সরল ও অপক তাহা তৎক্ষণাৎ বলিতে 
পারিতেন। ৩৫ 
ফলের মধ্যে যতগুলি বীজ, তাহা সমস্তই তিনি বথার্থরূপে বলিতে 
সপারিতেন। তাহার মধ্যে কতগুলির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, কতগুলি ক, 
কুজ বা অন্ত প্রকার তাহাঁও বলিতে পারিতেন। ৩৬ 


য্জুর্ষদীয় কাশ্থপ-বংশাবলী ৩২১. 


আচাধ্যশেখর ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যামা সীদ্দ্বিতীয়তনয়োহস্ষট 
খুণার্ণবল্য। 

আরুহ্য দোলাঞ্চরতঃ পুরস্তাদ্ধাবন্তি বশ্যাইব যস্য সভ্যাই 1৩৭ 
তস্যাচাধ্যগুণার্ণবস্য তনয় জাতস্তৃতীয়স্ততো 
বেদাস্ত-শ্রাতি-ভারত-স্মৃতি-পুরাঁণ-হ্যাঁয় বিদ্যোত্তমঃ। 
শ্রীলাচাধ্যপুরন্দরোদ্বিজনুষাঁং বৃন্দীরকেন্দ্ৌপম- 
স্তস্যাসীদ্বদনারবিন্দকুহরে বদ্ধেব বাগ দেবতা ॥ ৩৮ 

ব্যাসং ভাগবতং মহধিকপিলং যোগ প্রসিদ্ধাজন। 

মা্কণ্ডেয় মুপান্তবাল্যতপসং সূর্য্যং সভাঁধীশ্বরাঃ 

শ্রীলাচাধ্য-পুরন্দরং স্থমতয়ঃ পশ্যন্তি বাঁচস্পতিং 

কিন্তু স্পর্শমণীতি বৈদিককুলান্যেতং ক্ষিতৌ মেনিরে ৷ ৩৯ 


_. ুপারণবাচার্যের দ্বিতীর পুজ আচার্যশেখর নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দোলাতে আরোহণ করিয়া যখন গমন 
করিতেন, তখন সভ্যবর্গ বশীতৃত ব্যক্তির স্টায় তাহার পশ্চা্ধাবন 
করিত | ৩৭ 

সেই গুণার্ণবাঁচার্য্যের তৃতীয় পুত্র পুরন্দরাচাধ্য নামে প্রসিক্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি বেদ, বেদান্ত, মহাভারত, স্থতি, পুরাণ ও স্ঠায়শান্ত্ে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন । দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রের ম্যায় 
ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন । তাহার বদন- 
পাঞ্সের বিবরে বাঁগৃদেবত! যেন আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ৩৮ 

যৌগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পুরন্দরাচার্ধ্যকে ভগবদ্ঘক্ত ব্যাস ও মহুগ্ধি 
কপিলের স্ঠায় মনে করিতেন এবং বাল্যকাল হইতে তপশ্চর্ধযাহেডুক 
'যার্কগডেয়ের ন্যায় যনে করিতেন। ' সভাঁপতিগণ তাহাকে শুর্ধ্যের স্তায়, 


১ 


২২ কষ্টিপ-বংশ-ভাস্কর 


ষট্‌ সুনবস্তত্য. বভৃবুরেষীমাচাধ্যচুড়াঘণিরাদি ভূতঃ | 
নেমু কে বা তমনল্লকীন্তিং ধর্ট্মৈকনিষ্ঠাত্ব বশিল্ঠকল্পং ॥ ৪. 
পুরব্ররাচার্ধ্যস্থৃতস্ততোহতুক্ন্যায়োততরাচাধ্য ইতি দ্বিতীয়ঃ। 
বেদান্তসিদ্ধান্ত-নিতান্তদক্ষো বৈশেষিকাশেষবিশেষবিজ্ঞ্ঃ 0৪১, 
ধশ্ৈকতানো৷ যশস! বিশালে। মৈমাংসিকোহলঙ্করণ প্রবীরঃ । 
কৌমাঁর-সার্বত-পাণিনিজ্ঞঃ স্মৃতি প্রচারঃ প্রচুরপ্রতিষ্টঃ ॥ ৪২. 
ত্ঠানুজঃ ভ্মধুসূদনাখ্য-সরস্বতী বিশ্ববিসারিকীত্তিঃ। 
অপূর্ণবাল্যার্ভিতপূর্ণবিদ্ধঃ পুরন্দরা চা্যতৃতীয়পুক্রঃ ॥ ৪৩ 
বাগীশগোস্বামানুজোহস্য জাতঃ পুরন্দরাচাধ্যচতুর্থপুত্রঃ | 
বাগীশনামেতি যথার্থনান্না গণো গুণানীমিব লব্কীত্তিঃ 8৪ 1 
ুদ্ধিমান্‌ গণ বৃহস্পতির ভ্তায় ও বৈদিকসমাজ পৃথিবীতে পৃধিবীতে তাহাকে ম্পর্শমনি 
বলিয়া মনে করিতেন । ৩৯ 

পুরন্দরাচার্য্যের ছয়টা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তণ্মধ্যে আচার্য 
চুড়ামণিই সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সমধিক-কীন্ডিসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠায় বশিষ্ঠকল্প 
স্তীহাকে কোন্‌ ব্যক্তি নমস্কার না করিত? ৪ 

পুরন্দরাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র যাদবানন্দ স্তারাচাধ্য । ইনি বেদান্ত সিদ্ধান্তে 
বিশেষ কুশল ও বৈশেধিক শাস্ত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। ৪১ 

তিনি ধর্ম বিষয়ে একাগ্র, অত্যন্ত যশস্বী, মীযাংসাশান্ত্রে অভিজ্ঞ 
ও অলঙ্কার শাস্ত্র প্রবীণ ছিলেন কলাপ, সারস্বত ও পাণিনি ব্যাকরণে 
তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। স্থৃতিশাস্ত্রের প্রচার দ্বারা তিনি বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ।-৪২ 

তীহার কনিষ্ঠ অর্থাৎ পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় পুর বিশ্ববিশ্রুতকীন্তি 

যধু্থাদন সরস্বতী | ভিনি বাল্যকাল উত্তীর্ণ না হইতেই পূর্ণবিষ্থা, লাভ 

করিয়াছিলেন । ৪৩ | 

মধুস্থদন সরশ্বতীর কনিষ্ গুপরাপির আশ্রয়,' লক্ককীর্ডি, বাশীশশবদের 


যক্ু্ধ্দীয় কাশ্তপ-বংশাবলী ৩২৩ 

অথ মধুস্দনসরস্থতীভিহাসঃ | 
যঃ সংসারে বিধূতবিরতি ধাতগঙ্গীসমীপঃ 
সিদ্ধিঃ সাক্ষাঁদিব মধুমতী যন্ঠ পাঁদৌ নিষেবে | 
যং বীক্ষন্তে গতদলতরোরস্তি মূলে দিবেতি 
রাত্রো স্বর্গপ্রতিমনগরে রীজতীতি প্রতীতিঃ ॥ ৪৫ 
অসৌ৷ তৃতীয়া শ্রমমাত্রসেবী অস্ত প্রতিষ্ঠীহবসরে বিবেচা। 
অতঃপরং শ্রীমধুসুদনাখ্য-সরস্বতীমস্করিণো মহিন্্ঃ ॥ ৪৬ 
সরস্বতী বেত্তি নবা সমস্তীমুকীর্তয়িষ্যাম্যহমস্থ কিঞ্িঃৎ । 
রাঁজস্বশূন্ঠীকরণীয় ভূমেঃ কালে কদাচি সহ পুজবর্গৈঃ ॥ ৪৭ 
ইষুপভূমীপতি রাজধানীং পুরন্দরাচাধ্যকৃর্তী জগাম। 
শীবাকলাধিিওনায়কণ্ তদ1 গতাঁনেকসভাসদোহস্য ॥ ৪৮ 


অন্বর্থযুক্ত বাগীশগোস্বামী নামে পুরন্দরীচার্য্যের চতুর্থ পুন্র জন্ম. গ্রহণ 
করেন। ৪৪ 
| ঞ্চুত্দন্ন সন্পস্তীল্প হতিহাস। 
যিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া গঙ্গা সমীপে গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ 
সিদ্ধির স্াঁয় মধুমতী ধাহার পদসেবা করিয়াছিলেন | দিবাভাগে বিগলিত 
পত্র বৃক্ষের মূলদেশে লোক সকল যাহাঁকে দেখিতে পাইত, এবং বাব্রি 
কালে স্বর্ণতুল্য নগরে যেন তিনি গ্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া মনে 
হইত | ৪৫ 
তিনি কেবল তৃতীয়আস্রম াণপ্রস্থাবল্ী ছিলেন! ইহার প্রতিষ্ঠা 
অবসরক্রমে বলিব! ইহার পরে দণ্ডী মধুস্থদন সরস্বতীর মহিমা কিছু 
কীর্তন করিব! ইহার সমুদয় মহিমা সরশ্বতীও জানেন কিনা সন্দেহ । 


৩২৪ কাশ্রপ-বংশ-ভাস্কর 


তন্তাগ্রতঃ শ্রীমধুসূদনাখ্য-সরস্বতী কাঁবাচয়ঞ্চকার । 

পরং চমণ্ডকারি সদর্থশৌভং ততকাব্যমাকর্থয সভাপতীনাঁং ॥ ৪৯ 
বিষ্ভাবতামপ্রতিভামবেক্ষ্য নৃপঃ স তৃষ্তীমতিবিস্রিতৌহভূঙ । 
যদাললম্বে নৃপ এষ মৌন মনাদূতোইন্মীত্যমুনেত্যবৈতি ॥ ৫০ 
ইতি ভ্রমেণৈব তদৈব গত্ব! বিরাগভাগ বিংশতিবগুসরেহভূতু। 
বিশ্বেশ্বরান্ন্দসরন্বতীতো৷ জগ্রাহ গল্গাপুলিনে স দণ্ডং 7৫১ 
সন্স্যাসবানুৎকলদেশমেষ যযৌ জগন্নাথবিরাঁজমানং | 

সমুদ্রতীরে বিপিনে বিবিক্তে চক্রে নিরাহাঁরমসৌ তপস্ঠাং ॥ ৫২ 


পরপর 


কোন সময়ে কৃতী পুরন্দরাচাধ্্য পুক্রগণের সহিত রাজস্ব রহিত করিবার 
জন্য চন্দ্রবীপাঁধিপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাঁকলাধিপতির 
সভায় অনেক সভাসদ্‌ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন ! ৪৬1৪৭1৪৮ 

শ্রীমধুস্থদন সরন্বতী বাঁকলাধিপতির সমীপে অত্যন্ত চমৎকার, সদর্থ- 
দ্বারা শোভাম্বিত অনেকগুলি কবিতা রচনা করিলেন। তাহা শুনিয়া 
বিদ্বান সভাপতিগণ হতপ্রভ হইলেন। তাহা দেখিয়া সেই রাঁজা অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইয়া তুষীস্তাব অবলম্বন করিলেন! (রাজা মনে করিলেন, 
এইরূপ অসাধারণ পণ্তিতকে কি দিয়! পুরস্কত করিব)। রাজ! যখন 
মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন মধুহ্দন মনে করিলেন, রাজা কর্তৃক আমি 
অনীদূত হইলাম । ৪৯1৫৯ 

এইরূপ ভ্রমবশতঃ বিংশতিবর্ষ বয়সে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সেই সময়েই 
কাশীতে গল্গাতীরে গমন করিয়া খিশেশ্বরানন্দ সরস্বতীর নিকট হইতে 
দণ্ড গ্রহণ করিলেন। ৫১ 


তিনি সব্যাস গ্রহণ করিয়া যেখানে জগন্নাথদেব বিরাজমান আছেন, 


ষ্ুর্বেদীয় কাশ্ঠপ-বংশীবলী ৩২৫ 


এবং ক্রমেণৈব সমুদ্রতীরে সমুদ্র-শীতছ্যতি-সংখ্যবর্ষে ! 

যাঁতে যতেরম্ত বব সিদ্ধিরুপস্থিতা। হস্ততলেহণিমাদিঃ ॥ ৫৩ 
ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমশ্য লব্ণাকুপারতীরোদরে 

কান্তারে সমুপাসতে নিরুপমং তং সিদ্ধয়ঃ সর্ববদ] | 
ইত্যাকণ্থয মুকুন্দদেবনৃপতিস্তং দ্রষ্ট, মত্রাগতঃ 

কান্তারং পরিতে। বিচধ্য বিজনে কঞ্চি সমালো কত ॥ ৫৪ 
বিঞুধ্যাননিবেশিতৈকহৃদয়ং যোৌগাসনাসীনকং 
বাস্জ্ঞাননিবন্তমানমনসং নিষ্পন্দমানাজগকং। 

বল্মীকোদ্ধ তৃত্তিকাবৃত-ককুশপর্ধাস্তমস্তেধরৈ 
রাতে ত্যক্তক্ষণোন্মীলনং ॥ ৫৫ 


রর 
তিশা ২০৮ শাপলা টিক শি িপিশী শী শী পিপাসা শশী িতিতি --শেশশীশীশাশিসপসপাশাতিসপপেল তি এপ্পান্াশিশী শিপ ৯ পা 


এ উৎকল দেশে গমন করিলেন। তথায় সমুদ্রতীরে নির্জন অরণ্যে 
নিরাহার হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । ৫২ 

এইরূপে সেই সমুদ্রতীরে তপস্যায় ১৭ সতর বৎসর অতীত হইলে, 
এই সন্ধ্যাসীর হস্ত মধ্যে অণিমাদি পিদ্ধি উপস্থিত হইল । ৫৩ 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লবণসমুদ্রের তীরে নির্জন স্থানে সেই সন্ন্যাসীকে 
অণিমাদি সিদ্ধি সকল সর্বদা উপাসনা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া 


উৎ্কলদেশের অধীশ্বর রাজা মুকুন্দদে তাহাকে দেখিবার জন্য সেই 
স্থানে আগমন করিলেন। সেই নির্জন অরণ্যে অতি হূর্গমস্থান সকল 
বিচরণ করিয়! তিনি একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাঁইলেন। ৫৪ 

তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট, তাহার চিত্ত বিষুণর ধ্যানে নিবিষ্ট, তাহার 
মন বাহ্যজ্ঞান শৃন্ত, তাহার অঙ্গ সকল নি্পন্দ, বল্ীকমৃত্তিক দ্বারা তাঁহার 
অংসদেশ পর্ধ্যস্ত আবৃত। জলধর কর্তৃক উদ্গীর্ণ প্রবল বৃষ্টিপাঁতেও তীহার 
চক্ষু ক্ষণকালের জন্ত উন্মীলিত হয় না। ৫৫ 


ম্ারায়পচরণযোধ যানককালে না 

বাহুদ্বন্ছোপরি নয়নয়োরন্ুবিন্দুং পিবস্তি ॥ 
অত্্যুদ্দামছ্যতিরপি রবিঃ সর্ববতেজোহভিভাবী 
নান্তজে্যাতির্লঘয়িতুমলং যন্থ মুদ্ছি, শ্থিতোহপি ॥ ৫৬ 

বালঃ কালোপদেশীদিব ন স বুবুধে হতঃ পরং কৌতুকী ল- 
শ্নেবং দৃষ্টাপি তশ্থাবথ বিদিতুমন। রারিবৃত্তান্তমন্ত্য | 
রাত্রেরারস্তমাত্রে সমুদ্ধয়তি ঘথা৷ কোটিসূর্ধ প্রকাশং 
জ্যৌতিস্তস্তং ধরায়ামিব খনিতমিদং পুক্ষরস্পর্শিশীষং ॥ ৫৭ 
তে তে নারদ-তুম্বুরুপ্রভৃতয়ো গন্ধবর্ববর্গীবৃতাঃ, 
বড়জ্ঞাদীনুপবীণয়ন্ত্যতিকলং নৈপুণ্য-বিজ্ঞপ্তয়ে । 
সংনৃত্যন্তি নিরন্তরং নিরুপমং তে কিন্নরাণাং গণ! 

ব্রহ্মা বেদপদানি গানসহিতান্যুদ্দাম মুদ্গাঁয়তি ॥ ৫৮ 





তিনি যখন নারায়ণের ধ্যান করেন, তখন বিহঙ্গম সকল তাহার 
বাহুযুগ্মে নিপতিত আনন্দজনিত নয়নবারি পান করিয়া! থাকে। প্রচণ্ড- 
কিরণসম্পন্ন সকল তেজের অভিভবকারী সুধ্যদেব ধাহার ম্তকোপরি 
অবস্থিত হইয়াও আভ্যন্তরীণ তেজকে লঘু করিতে সমর্থ হন নাই | ৫৬ 
কালের উপদেশ হেতুক বালকের ন্তাঁয় রাজা কিছুই বুষিতে পারিলেন 
না। এজন্ত অত্যন্ত কুতৃহলী হইয়া! ইহার রাত্রি বৃত্তান্ত জানিবার জন্ত 
সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। তিনি দেখিলেন, রাত্রির, প্রারভ্তেই, যেন 
কোটি সুরধ্য উদিত হইয়াছে, জ্যোতি; স্তস্ত যেন পৃথিবীতে খনিত হইয়াছে, 
তাহার শিরোদেশ যেন আকাশ স্পর্শ. করিয়াছে। ৫৭ 


তখন গন্ধর্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়! নারিদ, সুরু ভি বদর 


যনূর্বেদীয় কাশ্্ুপ-বংপাবলী ৩২ 
রধাতা। বিশ্ববিধান-নির্ভরতর-ব্যাপারবানুণ্স্ুক- 
স্তশ্তাগ্রে বিনিব্দেয়ত্যবিরতং ব্যক্তাভিরামাক্ষরং | 
পশ্য শীমধুসুদনাদ্য ভবতো। হস্তেহস্তি সিদ্ধিঃ স্বয়ং 
মাসাধ্যং তপসোহস্তি কিঞ্দিপি তেন প্রাপ্তশেষ্চ তে ॥.৫৯ 
তত্বজ্ঞীনমপাস্তকম্মনিচয়ং নিস্পীতহৃদ গ্রস্থিকং 
ছঃখাত্যন্তনিবৃত্তি-মুক্তিফলকং তৎ্কাধ্যমুত্পাদিতং | 
নিষ্পন্নেষু ফলেষু তার্কিকতমান্নাস্তি স্পৃহেতি শ্রুতং 
'যোগাভ্যাসপরি শ্রমেণ ভবতে কিং সাম্প্রতং দাশ্যতে ॥ ৬০ 


৭ কপাট ক পপ পপ ০ সব পা পপ ০ কপ ও শত পাশা পা উজ ৯ পল এ, এল ৯400 ১১৬০ ৮:১৩ উশেশীতি িত পাপী? তা পপি শা৭ 


'গাঁয়কগণ নিজ নিজ শিক্ষানৈপুণ্য প্রচারের জন্ঠ ষড়.জ প্রভৃতি স্বরে অতি 
মধুর বীণা ঝাজাইতে লাগিলেন। কিন্নরগণ নিরস্তর অনুপম নৃত্য করিতে 
লাগিল, ব্রঞ্ধী গানের সহিত বেদপদ সকল অতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। ৫৮ 

বিশ্বের বিধান কার্যে নিরন্তর আসক্ত বিধাতা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া 
তাহার নিকটে স্পষ্ট ও মনোজ্ঞ বাক্যে নিবেদন করিলেন, হে মধুস্দন | দেখ 
তোমার হস্তে 1সদ্ধি স্বয়ং বর্তমান রহিয়াছে । তপসার অসাধ্য কিছুই 
নাই, সেই জগ্ত তুমি তপস্যার চরম ফল লাভ করিয়াছ। ৫৯ 


নিখিল কর্মরাশিকে ক্ষয় করিয়া, হৃদয়গ্রনহ্থি ছিন্ন করিয়া হুঃখের 
অত্যন্ত নিবৃত্তিরপ মুক্তির জনক তত্বজ্ঞান তোমার উৎপন্ন হইয়াছে। যোগের 
অভ্যাস জনিত পরিশ্রম হেতুক তন্জ্ঞাননপ ফল নিম্পন্ন হইলে কোন 
আকাজ্ষা থাকে না, ইহ পণ্তিতগণের নিকষ্ট শুনিয়াছি, অতএব সম্প্রতি 
ভোম্বাফে কি ফ্বিব ? ৬* 


৩২৮ কাশ্ঠাপ-বংশ ভাস্কর 


দুরাদশ্য মুকুন্দদেবনূপতেরেবং কথাং শৃশ্থত- 

শ্চিত্তং কৌতুকি বৃত্তমন্য নিকটে নির্ধাতু মুতকণয়া । 
গত্বা! তেন নিরীক্ষিতা বদি তদ| তং বীক্ষ্য সছ্যশ্চ তে 
সাক্ষাৎ পুঞ্ধরবর্ত নৈব লবণাকৃপারপারং যষুঃ ॥ ৬১ 
ইত্যাশ্চর্ধ্যময়ং বিলোক্য সকলং তত্কার্ষ্যমস্থা গ্রাতো 
মেদিন্যাং নিপপাত দগুবদয়ং তং নন্ত্ুকামস্তরতঃ । 
যস্থস্যৈ প্রণিপাতপূর্ববকমসৌ প্রষ্ট যদাত্মা। তদা 
জ্বাত্বান্তর্গতবৃত্তমস্ পুরত স্তস্মৈ বভাষে যতিঃ ॥ ৬২ 
পাঠাঁনঃ সমুদার-বীর-নিকুরুত্বেষু প্রধানোহচিরাঁৎ 
কালাপাঢ় ইহাগমিফ্যতি পরং রাঁজ্যঞ্চ তে নেব্যতি। 
দেবঃ শ্রীপুরুষোত্তমোহপি বিমুখীভাবং তয়ি প্রাপ্তবান্‌ 
ন স্থাতেহ দ্িনৈকমপ্যহমিতো। গচ্ছামি বারাণসীং ॥ ৬৩ 





সি পাপী শ শা পাশ শশী পাপীপনিপাশপািলট শীপিশা শী পপ 


দুর হইতে রাজা মুকুন্দদেব এই কথ! শ্রবণ করিলে, তাহার চিত্ত 
মধুক্দনের নিকট বাইবার জন্য উৎ্কষ্টিত হইল। তিনি লেইখানে গমন 
করিয়া যখন নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাহাকে দেখিরা ততক্ষণাৎ দেবগণ 
আকাশপথে সমুদ্রপারে গমন করিলেন। ৬১ 

এইরূপ আশ্চর্য্য জনক কাঁধ্য সকল দর্শন করিয়! তিনি নষপ্কার করিতে 
অভিলাধী হইয়! তাঁহার নিকটে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। কিছু 
জিক্তাসা করিবার জন্ত যখন তাহার মনের অভিলাষ হইল, তখন তাহার. 
মনের ভাব অবগত হইয়া যতি মধুস্থদন তাহাকে বলিতে লাগিলেন । ৬২. 


অত্যন্ত বলবান্‌ বীর সমৃহেয় মধ্যে প্রধান “কালাপাহাঁড়* নামে এক 
পাঠান শীপ্বই এখানে আগমন করিবে, পরে তোমার রাজ্যও গ্রহণ করিরে। 


ব্জর্বেদীয় কশ্যপ-বংশীবলী ৩২৯ 


ইত্যুক্তৈব জহোৌ সমাধিমসকৌ স্নাত্বৈব বারাংনিধো 
মার্কগেয়হদে চ বীক্ষ্য বিরজাং নত্ব! বটধাক্ষয়ং ।. 
গন্ব। শ্রীপুরুষোত্তমন্ত পুরতঃ স্তোত্রেণ তং তৌষয়ং- 
শ্চক্রে ভূরিতরুপ্রদক্ষিণময়ং কাশীপ্রয়ীণোতস্থকঃ ॥ ৬৪ 
নত্ব! শ্রীপুরুষোত্তমং তদবধি ক্ষৌণৌ পতন্‌ দণ্ডব 
কাশীং যাঁবদসৌ জগাম প্রণমন্‌ বিশ্বেশ্বরং চিন্তয়ন্‌। 
পশ্থানং সমসুত্রয়ন্নিব চলন্‌ জ্ঞান মুতৈকীশনঃ 
কান্তারেষু নদীজলেষু চ জহো দণগুপ্রণামং ন যঃ ॥ ৬৫ 
স্বহস্তবিন্যস্ত-সমস্তসিদ্ধিঃ কাঁশীং সমায়াত ইদং নিশম্য। 
17878884848 দিল্লীশ একী ব্বরবাঁদসাহঃ ॥ ৬৬ 
শ্রীপুরুষোত্বম দেব ও তোমার প্রতি বিমুখ হইবেন । আমি এখানে আর 
একদিনও থাঁকিব ন। এই স্থান হইতেই ঝারাণসী গমন করিব। ৬৩ 

কাশীধাম গমনেচ্ছ মধুহ্দন ইহা বলিয়াই সমাধি ভঙ্গ করিয়। 
সমুদ্রে নান করিলেন। অনন্তর মারগ্ডের হুদ বিরজাকে দর্শন করিয়া! 
অক্ষয় বটকে নমস্কার করিলেন । পরে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের নিকট গমন 
করিয়া স্তোত্রদ্বারা তাহাকে সন্তষ্ট করতঃ তরুপমূহকে প্রদক্ষিণ 
করিলেন। ৬৪ 

শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে নমস্কার পূর্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে কাশী 
পধ্যস্ত সমস্থত্রপাতে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে 
বিশ্বেশ্বরকে চিন্তা করতঃ একমাত্র জ্ঞানাবৃত পান করিয়া গমন করিতে, 
লাগিলেন । অতি ছুর্গম পথ এবং নদীজলেতেও তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম. 
পরিত্যাগ করেন নাই। ৬৫ | 

সমস্ত সিদ্ধি করতলগত করিয়া যধুহ্দন সরন্বতী কাশীতে আসিয়াছেন, 


তমিক্দপ্রস্থে ভ্রতমানয়েতি জিলীপদাপ্ান্‌ বিসমর্জ কাশ্যাহ্‌। 
সমেত্য কাশ্যাং দশবাসরেণ সন্ন্যাসিরপং তমলোকয়ংস্তে ॥ ৬৭ 
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সহ কৌস্তভেন লক্গ্মীসরস্বত্যুপসেব্যমানিঃ । 

স শখখচক্রাজগদাধরোহতৃত্তং বিশ্মিতা বাক্ষ্য বড়ুবুরেতে ॥ ৬৮ 
তমিন্্প্রস্থং প্রতি সঞ্চরেতি তমু চুরেতে যদি তত্তদানীং 

পুরং দহন্তং পুরতোহুতাশং দদর্শ চৈকাববরবাঁদসাহঃ ॥ ৬৯ 
দদর্শ তত্রাপি স কৃষ্ণবর্ণমেকং যতিং মুষ্টিনিবন্ধয্িং | 

ষষ্ট তয়াগ সকলং বিভজ্য প্রাচীরপাষাণমপি ক্ষিপন্তং ॥ ৭০ 


পল 


ইহ! শ্রবণ করিয়া, দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ তাহাকে দেখিবার জন্ত 
উতৎকন্ঠিত হইলেন। ৬৬ 

“তাহাকে শীঘ্রই আনয়ন কর” এই কথা! বলিয়া আকবর বাদসাহ 
রমণীগণকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দশ দিনে কাশীতে 
উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীরূপী মধুসদনকে দর্শন করিলেন । ৩৭ 


.কৌস্তভমণির সহিত শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল, লক্ষ্মী ও সরস্বভী কতৃকি 


পরিসেবিত, শঙ্খচক্র গদাপদ্ধারী মধুস্দনকে দর্শন করিয়া তাহারা 
বিস্মিত হইলেন। ৬৮ 


“আপনি ইন্্প্রঙ্থে গমন করুন” তাহারা মধুস্দনকে এই কথা 
বলিলেন। সেই সময়ে দিলীশ্বর আকবর বারসাহ দেখিতে পাইলেন, 
তাহার সমস্ত পুরী ছতাশন দ্ধ করিতেছে 1৬৯ | 

. তিনি.সেই অশ্শির মধ্যে দেখিতে পাইলেন, কৃষ্কতর্ণ এক যতি, ঠাহার 
হস্ত মুষ্টির মধ্যে একখানি যষ্টি রহিয়াছে । ' তিনি -যষ্টি- হারা প্রাটীরন্ছ 
পাষাশগুলিকে বিভক্ত 'করিয়। অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছেন 1.৭ 


যঙ্ুর্কে্দীয় কাশ্তপ-বংশাবলী ৩০১ 


কিমেতদিত্যন্ভুতমীক্ষমাণং তং বাম্মতান্তঃকরণং বভাষে। 

সন্ভঃ স্ফুরহবস্তবিচারসারঃ কুশা গ্রধীস্তোড়লমল্পভূপঃ ॥ ৭১ 
আল্লোপমেয়ম্ সমস্ত সেল্মণ্ড সন্যাসিন স্তন চরিত্রমেতত্ ॥ 
কাশীগমেকং বিনিযুজক্ষ, কাশ্যাং ন তং যতিং সাম্প্রতমানয়েতি ॥ ৭২ 
তন্মিন্‌ প্রয়াতে সতি সোখপি কৃষ্ণবর্ণে! যতি মুষ্টিনিবিষ্টব্িঃ।॥ 
প্রাচীরপাষাণবিভগ্রনেভ্যঃ সাকং শশাম জ্বলতাঁনলেন ॥ ৭৩ 
রীগ্ায়আচাধ্য মহামহিন্নঃ ষট্সুনবঃ খ্য'তগুণা বভূবুঃ | 

বে হেলয়োস্তীর্ণ-সমস্তশান্্রসঘুদ্রপ।রা ধৃতপুণ্যভারাঃ ॥ ৭৪. 

আছ্ো যেষাং রামভদ্রাবতারঃ খ্যাতঃ প্রায়শ্চক্রবর্থীতি লোকে । 
নানাবিদ্ভৈকাস্তবিশ্রামধামা পুণ্যাধানং রামভপ্রেতিনামা ॥ ৭৫ 


স্পা পাপী পাশাদিপাশাশাপাশা শা শাপিশিতিশটা তত পপি শশী টি টশি কিটিপ শট 


ইহা! কি আশ্চর্য্য ইহা! মনে করিয়। বিস্মিতাস্তঃকরণ বাদসাহ সেই 
আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দর্শন করিতেছিলেন। যাহার সদ্বিচার বুদ্ধি 
সম্ভঃই প্রকাশ পার, সেই কুশাগ্রবুদ্ধি তোঁড়লমল্প নরপতি তখন বাদসাহকে 
বলিতে লাগিলেন | ৭১ | | 
_. দিল্লীস্বর ! আল্লার তুল্য সেই সন্াসীর এই সকল অদ্ভুত চরিত্র 
অতএব কাশীতে কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন, সম্প্রতি সেই যতিকে 
আনয়ন করিবেন না । ৭২ 

সেই ব্যক্তি গমন করিলে পর, সেই যষ্টিধারী কৃষ্ণবর্ণ যতি প্রজ্ছলিত 
অনলের সহিত প্রাচীরস্থিত পাষাণের ভঞ্জন কার্য হুইতে নিবৃত্ত 


হইলেন । ৭৩ 
 মহামহিম সম্পন্ন শ্রীযাদবানন্দ স্তায়াচার্যের বিখ্যাত গুণসম্পন্ন ছয়টী 
পুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা পুণ্যভীর বহন করিয়া অনারালে 
সমস্ত-শাস্ত্রসমুদ্রের  পারগামী হইয়াছিলেন। ৭৪ 
তাহাদিগের মধ্যে লোক প্রসিদ্ধ রামচন্দরের গ্ভায় রাম্ভদ্র চক্রবর্ধী প্রথম 


৩৩২ কাশ্াপ-বংশ-ভাস্কর 
দন জনুরবাপ্য স্যায়পঞ্ণননোহভূৎ স্ফুরদ বিরত সর্ববশ্রন্থ- 


সিম্ধান্তসারঃ ? 
সমুপচিত-তপন্তারাপিরন্তোধিসীম ক্ষিতি সুজনন্থগীতোদার- 
| গম্ভীরকীন্তিঃ ॥ ৭৬ 
পাগ্ডিত্যপ্রতিভীত-পৈভৃককুলে নৈপুণ্যপুণ্যশ্রুগতি- 
স্মৃত্যাচার মুরারিপাদকমলধ্যানাদি বিশ্রামভূঃ । 


যস্তাব ফতজঙ্গ খাঁদিক-নবাবীনু গ্রহাছুচ্ছিতঃ 
স্বে দেশেহভবদদ্থিতীয় ইতি স শ্রীগৌরীদাসাভিধঃ ॥ ৭৭ 
ভ্রুতকবিরবিলম্বঃ প্রন্ফুরন্ন্যায়শীক্প্রভৃতি-সকলবিদ্ভাদীন- 
লব্ষপ্রতিষ্ঠঃ। 
স্বরগুরুরিব সাক্ষাদ্‌ ভারতে যোহবতীর্ণে। দিশি দিশি পরিপূর্ণ 
ভারতে যম্থয কীন্তিঃ ॥ ৭৮ 


সর, 


০০৮৮ পাস পপ পর স্কস্ 


পুত্র। তিনি সমস্ত বিষ্ভার একমাত্র বিশ্রীমস্থান ছিলেন এবং পুণ্যরাশির 
আশ্রয় ছিলেন। ৭৫ 

তাহার পরে, রামভদ্রের অনুজ গৌরীদাস ন্টায়পঞ্চানন জন্মগ্রহণ 
করিলেন! সমস্ত শাস্ধের সারসিদ্ধাস্ত সর্বদাই তাহার নিকট প্রকাশমান 
ছিল। তিনি তপ্তারাশির সঞ্চর করিয়া, আসমুদ্র পৃথিবীষগ্ুজে সুজন, 
উদার এবং গভীর-কীর্তিসম্পন্ন বলিয়া গীত হইয়াছিলেন। ৭৬ 

তিনি পাঙিত্য দ্বারা পিতৃকুলকে উজ্বল করিয়াছিলেন । তাহার কারধা- 
কুশলতা, পুণ্যরাশি, শ্রুতি ও স্থৃতি বিহিত সদীচার, মুরারির পাদকমল, 
ধ্যানে বিশ্রামলাভ করিয়াছিল। তিনি ফতেজঙ্গথা নবাবের অনুগ্রহে 
অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে অদ্বিতীয় হইয় ছিলেন 1 ৭৭. 
যাদবানন্দ স্ায়ার্ধ্যের ভৃতীয় পুত্র যাধবানন্দ। তিনি ক্রুতকবি রি 


য্ুর্ববেদীয় কাশ্যপ-বংশাবলী ৩৩ 


শ্রীমাধবোনাম ততোহুবিলম্বসরস্বতীতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাং। 
পাগ্ত্য-কাব্য প্রতিভাপটুত্ব শুণৈরদীরৈরয়মদ্ধিতীয়ঃ ॥ ৭৯ 
নিরবধি মুরবৈরিধ্যান-পুজানুর'গ-গ্রহিলহৃদয়দুরন্যস্তদোষপ্রোসঙগঃ1 
বিদ্বিত সকলশান্ত্ঃ পুণ্যপুপ্রস্বূপঃ সমজনি রঘুনাথশ্চক্রবর্তী 
চতুর্থঃ ॥ ৮ 
কমলনয়ননাম' চক্রবর্তী ততোহভূৎ, সকল-নুজনলোকে ব্যক্ত 
চারুস্বভাবঃ | 
পরমপদমবাপ ন্বর্ণদীতীরভূমৌ কতিপয়দিনবাসীভূয় 
গঙ্গাপ্রাসাদাৎ ৪৮১ 


শশী পল শিপ লী পাশপাশি পা উপ 


বলিয়া! পৃথিবীতে অবিলম্বসরম্বতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন | 
তিনি প্রকীশমান স্তায়শীস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের বিগ্ভাদানে লক্বপ্রতিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। তিনি সুরগুরুর স্তায় ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেএ। 
ভারতের প্রত্যেক দিক্‌ তীহাঁর কীর্তিছ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি 
পাণ্ডিত্য, কাব্যপ্রতিভীয় পটুত্ব এবং উদারতা গুণে অস্থিতীয় হইয়! 
ছিলেন | ৭৮৭৯ 

রঘুনাথ চক্রবর্তী নামে যাদবানন্দ স্ায়াচার্য্যের চতুর্থ পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল। তীহাঁর হৃদয় নিরন্তর নারায়ণের ধ্যান ও পুজায় আসক্ত 
থাকায় তীহার হৃদয় হইতে সমুদায় দোষরাশি বিদুরিত হইয়াছিল! 
তিনি সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পুণ্যরাশি স্বরূপ ছিলেন । ৮* | 

কমলনয়ন চক্রুবত্বী নামে যাঁদবানন্দ স্তারাঁচার্যের পঞ্চম পুক্র উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। সকল সাধুব্যক্তির নিকট তিনি উৎকৃষ্ট স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া 
কীর্তিত হইয়াছিলেন। তিনি অল্প কয়েকদিন মাত্র গঙ্গাতীরে বাস করিয়!" 
গঙ্গার অনুগ্রহে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


টিটি কাশ্যপ-কংশ-ভাস্বর 
নিরুপম পরমস্লীবিশ্বনাথ: স্ফুরৎ শ্রীরতুলপুরুষকারব্যাপিত- 


মন্ুঘুনিরিব সাক্ষাম্মানবে ধর্ম্মশান্দ্ে সসভবদপরশ্মিনিক্্রমন্ত্রীব 
শানে 0৮২ 

পুরারি-গৌরী-মুরবৈরিদেব্ষভেদবুদ্ধা। কুততুল্যভক্তিঃ | 

জ্তানেন গঙ্গাসলিলে শরীরং বিহ্বায় নির্ববাণপদং প্রপেদে ॥ ৮৩ 


লোকেষু ধন্যজনুষে৷ মনুজীস্ততোহুপি বিশ্রীস্ততোহুপি যদি 
বেদ্দবিদঃ কুলীনাঃ। 
তত্রীপি কাশ্পকুলং গুণিনাং বরিষ্ঠং কোঁটালিপাট কৃতবাস- 
মৃতিপ্রতিষ্ঠং ॥ ৮৪ 
একণববরীয়ং কবিকালিদীসমেকান্ততঃ প্রাহু স বাদসাঁহঃ। 
উতকীর্তঁয় শ্রীমধুসুদনা খ্য-সরক্তীমন্করিণশ্চরিত্রম্‌ ॥ ৮৫ 


*অনুপয সৌন্দ্্যমম্পন্ন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামে যাঁদবানন্দ স্তায়াচার্য্যের 
বষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি সম্পদ্যুক্ত ও পুরুষকার দ্বারা খ্যাত 
হইয়াছিলেন। মানব ধর্মশান্ত্রে তিনি সাক্ষাৎ মনুর স্টার ও অন্যশান্ত্রে 
বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন । ৮২ 

তিনি শিব, ছূর্গা ও বিষুমতে অভেদবুদ্ধিতে তুল্য ভক্তি করিতেন । তিনি 
জ্ঞানপূর্ধক গঙ্গাসলিলে গেহত্যাগ করিয়া নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া! ছিলেন 1৮৩ 

এই লৌকে তীহারাই ধন্য, ধাহার। মানুষ হইয়! জন্ম গ্রহণ করেন। 
মানুষের মধ্যেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট, ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন অর্থাৎ উচ্চবংশসম্ভৃত 
ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ । কুলীনের মধ্যে বেদবিদ্গণ শ্রেষ্ঠ | তাহীর মধ্যে 
গুণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাশ্ঠপবংশ শেঠ । কাশ্তপবংশের মধ্যেও ষাঁহারা 
কোটালিপাঁড়া বাদ করেন, তাহারা অতিশয় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৮৪ 

সম্রাট আকবর বাদসাহ তাহার সভাসদ্ কবি কালিদাসকে অতান্ত. 
আগ্রহের সহিত. বলিয়াছিলেন, আকবর বাদসাহের সংবাদ সংবলিত 
পরিব্রীজিক 'মধুহুদন সরস্বতীর চরিত্র নিরস্তর কীর্ভন কর। 


চুড়ামণির ধারা । 


( কোটালি্পাড়া। ফরিদপুর ) 
উ্ীন্নাহ আআআঙগোশ্ট্য চুড়ামনি। 


ইনি মহামতি পুরন্দরাচার্য্যের জ্যে পুত্রা ইহার সস্ান্ধে বিশেষ কোন, 
বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না । তবে ইনি যে একজন নিষ্ঠাবান্‌ তেজস্বী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নানাশাস্ত্রে ইহার অভিজ্ঞতা ছিল, 
এবং উপাসনাকার্য্েই ইনি অধিক সমর অতিবাহিত করিতেন। ইহার 
জাত্যভিমান ও কুলাভিমান এত অধিক ছিল যে, এজন্য তিনি নিজের 
সহোদর ভ্রাতার সহিতও বিরুদ্ধীচরণ করিতে কুষ্টিত হন নাই। উহার 
বংশাবলী বিস্তৃত | ইহাদের মধো অনেকেরই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি আছে । 
এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! 
ইহার বংশাবলী চুড়ামণির সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


এই বংশের বর্তমান পণ্ডিতগণের নাম--শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য, 
(সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক)” যামিনীকাস্ত সাহিত্যাচার্য্য, (স্কুলের হেভ্‌ পণ্ডিত) 
»উপেন্দ্র মৌহন কাব্যস্)ংখ্যতীর্থ (সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদকও পরিষদের অধ্যাপক )৮* মধুস্দন কাব্যতীর্ঘ (হেড. পণ্ডিত), 
স্প্রফুল্পকুমার কাব্যতীর্থ (স্কুলের অধ্যাপক ), ৮বিশ্বেশ্বর কাব্যব্যাকরণ 
স্মৃতিতীর্থ, *সতীশচন্ত্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি । 

ইংরেজী শিক্ষিত বাক্তিগণের নাম-_”বিভূতি ভূষণ চক্রবর্তী বি. এ. 
“মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বি. এ, *জিতেন্্র নথ চক্রবর্তী এম্‌. এ. ইত্যাদি। 

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ-- 


৩০৬ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 
৮নুগর্থন্ন স্যাস্মভুষ্যণ্ণ 


ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। পুরাণ শান্তর পাঠে ইহার 

বিশেষ প্রসিদ্ধিছিল। ইহার মত পাঠক খুব অল্পই দেখিতে পাঁওয়া যায়! 
শীযু্ড* শ্রগাহলীপদ অর্কাচাম্য 

ইনি নানাশস্ত্ে সুপত্ডিত। ইহার বিনয়, বচনমাধুধ্য ও সৌম্যমৃত্ি 
শান্ত্রজ্ঞানকে সমধিক উজ্বল করিয়াছে'। ইহার অসাধারণী কবিত্বশক্কি 
সকলকে চমতকৃত করিয়া থাকে । দেশে বিদ্যা ও গুণের আদর থাকিলে, 
ইনি মহাঁকবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। নাট্যশান্ত্রে ও ইহ'র বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা আছে। ইহার অভিনয়নৈপুণ্য ও প্রশংসনীয় । ইনি দীর্ষকাল 
*সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের” আচীধ্য ও “সপস্কত-সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার” 
সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বর্তমানে কলিকাতা সংস্কৃত- 
কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। ইহার বিরচিত কয়েকখানি 
্রস্থ আছে। তাহা এই 


১। যুক্তিবাদ টীকা বঙ্গান্ুবাদসহ। ৭1 সাহিত্যদর্পণ টীক! 

২। প্রশন্তপাদ ভাষ্য, টাকা ( অপ্রকাশিত )। 
বঙ্গান্ুবাদসহ | ৮।| নলদময়স্তীয় (নাটক )। 

৩। সংখ্যকাঁরিক? গৌড়পাদ- ৯1 স্তমস্তকোদ্ধার ( ব্যায়োগ )। 
ভাষ্য টীকা । ১০। মালবিকাগ্রিমিত্র টাকা। 


৪ | সাংখ্যসার টাকা । ১১। দশকুমার চরিত টীক]। 

৫1 জাঁতিবাঁধক বিচার ১২। অনুবাদ নঝোদয় । 
(অপ্রকাশিত) ১৩। কাব্যচি্তা। 

৬। নৈধধ চরিত টীকা! ১৪। ভাষারত্ব ট্টীক1। 


( অপ্রকাশিত )। 


য্জুর্ব্বেদীর ফাশ্প-বংশীবলী ৩৩৭ 
জ্রীম্ুস্ত ্বান্িলীব্গাম্ভ. লাহিত্যাচার্থ্য 


ইনি মেট্রোপলিটনস্কুলের অধ্যাপক । ব্যাকরণশান্ত্রে ইনি বিশেষ 
ব্যুৎপন্ন । ইনি একজন সুকবি বলিয়া পরিগণিত | “ন্বমালিকা” নামে 
ইনি একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন । 





৬হ্বাশ্বলান্নম্দ অল্বিলম্মস্ক্রজ্ৰততী | 


( কোটালীপাড়া, ফরিদপুর ) 


ইনি যাঁদবানন্দ স্তায়াচার্যের ৩য় পুত্র। এই মহীপুরুষের বিশ্াবস্তী, 
অলৌকিক কবিত্ব ও অসাধারণী প্রতিভা পণগ্ডিতসমাজকে বিশ্মিত 
করিয়াছিল! ইহার অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া সাধারণের ধারণা 
হইয়াছিল যে, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইহার আজ্ঞাবহ ছিলেন। ইহার 
কীন্তিকলাপের চিহ্মাত্রও এখন বর্তমান নাই, কেবল কয়েকটা জনশ্রুতি 
'মাত্র তাহার অসাধারণ পাগ্ডিত্যের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে । তাহার মধ্যে 
কয়েকটা প্রবাদ এই ;- 

১। পশ্চিমদেশ হইতে নানা শান্ত্রপারদর্শী একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 
বঙ্গদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। যশোহরের রাজবাটীতে এই সভা 
হয়। মেই সভায় অপরিণতবয়স্ক মাধব বিচারার্থ হইয়! নানা 
শীস্্রবিশীরদ বর্গদেশীয় প্রাচীন পগ্ডিতগণকে অতিক্রম পুর্ব্ণক 
বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন! সভাস্থিত পণ্তিতমণ্ডলী বালক 
মাধবের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া লঙ্জিত ও বিশ্রিত হইলেন। : মাধব বলিলেন, 
আপনারা ভীত হইবেন না, আশীর্বাদ করুন, বাগ্দেবতা আমার সহাঁর 
হইবেন, আমি একাকীই বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিব। সকলে শুনিয়! 

২২ 


৩৩৮ কাশ্ঠপ-বংশ -ভাক্কির 


অবাকৃ। মাধব বয়সে বালক হইলেও ন্তায়শীস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত: 
ছিলেন। তিনি পঞ্চে নীরস গ্তায়শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 
সাহসিকতা, প্রতিভা ও অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়! দিগৃবিজয়ী; 
পণ্ডিত হতপ্রভ হইলেন। তিনি অসাধারণ পণ্তিত হইলেও পগ্ভে বিচার 
করিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তিনি পর'জয় স্বীকার করিয়া. 
মাধবকে সন্গেহ আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ পূর্বক সভাসদ্‌ পণ্ডিতবর্গকে, 
বলিলেন, আমি ইহার বিচাঁরে অতিশয় সন্তুষ্ট হুইয়া ইহাকে “অবিলম্ব 
সরস্বতী” উপাধি প্রদান করিলাম । আপনারা ইহাকে বঙ্গদেশের' 
মুখোজ্বলকারীরূপে সন্মান করিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব! পণ্ডিত- 
গণ সানন্দে মাধবের এইরূপ সম্মানে বিশেষ পুলকিত হইলেন । মাধবও. 
রাজসরকার হইতে বিশেষ পুরস্কৃত হইয়। দেশে গমন করিলেন। দিগ্বিজয়ী: 
পণ্ডিতও শ্বদেশে প্রস্থান করিলেন । কেহ কেহ বলেন, বাকল চন্ত্রত্বীপের: 
রীজসভাঁয় এই বিচারকার্ধ্য সম্পন্ন হয়| 


২। প্রসিদ্ধ আছে যে, মাধব নানাশান্ত্রে সুপশ্ডিত হই যশোহরের 
প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হুইয়। রাজার 
প্রশস্তি পাঠ করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে এই শ্রোকটী আছে । যথা_- 


“্রতাপাদিত্য ভূপাল ! ভালং মম বিলৌকয়। 

স্বেদেন প্রোঞ্িতাঃ সন্ত বিধেছু্লেখপডক্তয়ঃ' ॥ 

অর্থাৎ-_হে মহারাজ প্রতাঁপাদিত্য ! আপনি আমার কপালের দিকে, 
একবার দৃষ্টিপাত করুন। ললাটে উৎপন্ন স্বেদের দ্বার! বিধাতার ছুলিপি 
সকল মুছিয়া যাউক | ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হুর্য্যের কিরণ ললাটদেশে 
নিপতিত হইলে স্বেদোদ্গম হয়, কপালে কোন মলিন বস্ত থাকিলে, তাহা' 
কস্বদ জলে ধুইয়া যায়। সুতরাং আপনার নাম প্রতাপাদিত্য হওয়ায়, 
আপনি নুধ্যস্বরপ, আপনি আমার ললাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 


য্জর্কেদীয় কাশ্াপ-বংশাবলী ৩৩৯ 


স্বেদোদ্গম হইবে। সেই স্বেজলে ললাঁটে বিধাতার লিখিত মলিন 
দারিদ্র্যাদি ছুলিপি সকল মুছিয়! যাইবে, অর্থাৎ আপনার ক্ৃপাৃষ্টিতে 
আমার দারিদ্র্য দুর হউক । 

৩। অনেকে বলেন, মাধবাবিলম্ব সরস্বতী যশোহরের খ্যাতনাম! 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মাঁনসিংহের সহিত যখন 
প্রতাপাদিত্যের তুমুল সংগ্রীম হয়, তখন তিনি সেনাপতির কাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। বাস্তবিক, ইনিই যদি প্রভাপাদিত্যের মন্ত্রী ঝ সেনাপতি বূপে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহ! হইলে যশোহরের ইতিহাসেই 
ইহার কীর্তিকলাপ জানিবার বিশেষ সুযোগ হইবে | 

৪। কথিত আছে যে, পণ্ডিতকুলধুরন্ধর যাঁদবানন্দ স্ায়াচাধ্য মহাশয় 
সুযোগ্য পুক্র পণ্ডিতকুলতিলক মাধবকে লইয়া, বিক্রমপুরের তদানীন্তন 
প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা টাদরায় ও কেদার রায়ের রাজসভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। পুত্রের বিগ্বাবত্তা প্রকাশ করাই স্তায়াচাধ্য মহাশয়ের 
উদ্দেশ্য ছিল। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজাও 
তাহাদিগের বিগ্ভাবন্তার পরিচয় দিবার সুযোগ প্রদান করিয়। প্রধান 
প্রধান পণ্ডিতগণকে লইয়া একটা সভার আহ্বান করিলেন। স্বয়ং 
টাদরায়ই স্তায়াচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন করিলেন-_ 

“পঞ্চপাদঃ কথং সিংহঃ স্রন্থিঃ স্যাজু, কথং রবি । 

টাদরায়ঃ কন্ঠ তুল্যঃ দীয়তামেকমুত্তরম্ঠ ॥ 

অর্থাৎ_-সিংহ কি প্রকারে পঞ্চপাদ হয় ৪ রবি কি প্রকারে এপ্র্ি” 
হয়? াদরায় কাহার সদৃশ £ এক কথায় ইহাঁর উত্তর দান করুন| 

প্রশ্ন শ্রবণমাত্রই পিতৃদের স্তাঁয়াচার্ষ্ের প্রতীক্ষা না করিয়া, মাধব 
উত্তর করিলেন__“মঘোনঠ। | 

ইহার তাৎপর্য এই যে ;--২। স৪য়! ছুই নক্ষত্রে অর্থাৎ নক্ষত্রের ৯ নয় 


৩৪ কাশ্যপ-বংশ-ভাক্কর 
পাদে এক রাশি হয়, সুতরাং (মদ্াা+উন ) মঘাঁকে বাদ দিলে ৪ পাদ 
কমিয়া সিংহ পঞ্চপাঁদ হইল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও এ । অর্থাৎ "ন্্থি” 
শের ম' এবং ঘ+ বাদ দিলেই (ম-_-ঘ-+উন ) রবি হয়! তৃতীয় প্রশ্নের 
উত্তরও এ । অর্থাৎ) মঘোনঃ-ই্্স্ত তুল্যঃ | চাদরার ইন্দ্রের তুল্য । 
এই উত্তর শুনিয়। চাদরাঁয় বিস্মিত হইলেন, বুঝিলেন--বাগ্দেবতা ইহার 
কে নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন। সভাপদ্গণ এইরূপ অচিস্তনীয় অদ্ভুত 
উত্তর শুনিয়া চিত্রপুত্তলিকার স্তাঁয় অবস্থান করিতে লাগিলেন। টাদরায় 
বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মাধবকে “অবিলম্ব সরম্বতী+, উপাধি প্রদান করিলেন 
এবং বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। 
এই বংশের বর্তমান পণ্ডিতগণের নাম-_শ্রীরামধন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, 
"তারাকাস্ত কাব্যতীর্থ স্কুলের অধ্যাপক ), ”যোগেন্রমোহন বিগ্ঠারদ্ব কাঁবা- 
ব্যাকরণতীর্থ (হেড. পণ্ডিত ), »ধীবেন্ত্রমোহন কাঁব্যতীর্থ, *গোবিন্দচন্্র 
কাঁব্যতীর্থ (স্কুলের অধ্যাপক ), »বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ (ভূতপুর্বর্ব হেড, 
পণ্ডিত ) ইত্যাদি | 
ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নীম--শ্রীচিন্তাহরণ কাঁব্যতীর্থ এম্‌. এ,, 
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এম্‌. এ. »ছুঃখহরণ চক্রবর্তী এম্‌. এ. ইত্যাদি । 
খ্যাতনাম। ব্যক্তিগণ-_ 
উ্ সমু” ন্বোগেত্দ্রম্মোহলন িচ্যানুত্ত্ কগাহ্য- 
ল্যা্চল্লশপতীর্থ 
ইনি ব্যাকরণাি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
ংস্কতভাষায় লিখিত ইহার প্রবন্ধগুলি গবেষণীপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক । 
জীম্বুক্তন চিন্তাহব্রণ চক্রনুত্তী ক্গাব্যতীর্থ এম্‌ এ. 
ইনি একজন স্থৃবস্তা ও মধুরভাষী। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল 
বক্তৃতা করিতে পারেন। সমালোচনায় ইহার বিশেষ দক্ষতা আছে । ইনি 
সম্প্রতি বেগুন কলেজের অধ্যাপক এবং ব্যাকরণকৌমু্ী, “পধনদূত, জৈন- 


যকুর্বেদীর ক'শ্প-বংশাবলী ৩৪১ 


পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের সম্পীদক ও নানাবিধ প্রবন্ধের রচয়িতা | 
ইনি সংস্কৃত-শাহিতাপরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অকৃত্রিম হিতৈষী, 


ও সদস্ত! 
শ্রীষ্ঘুক্ত দুখহক্লণ শ্রী এম্‌. এস্‌. পি. 
ইমি ইংরেজী বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী, গবর্ণমেন্টরিসার্চ স্কলার, 
কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক, টাইগাঁর কেমিক্যাল ওয়ার্কসের 
কেমিক্যাল আনালিষ্ট ব্র ও কোটালীপাড়া সন্মিলনীর সম্পাদক । 
উী স্যুস্তুন লা সক্র্ও চপ্রুনল্ত্ডভী এম্‌. এ. 
ইনি ইংরেজী বিগ্ভার় বিশেষ পারদর্শী এবং সংস্কতভাষায় ব্যুৎপন্ন। 


ইনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিভাগে কাজ করেন ও সংস্কৃত- 
সাহিত্যপরিষদের সহকারী সম্পাদক । 





»কচ্ুনাথ চকশ্রুন্লস্ভী 
| ( কোটালীপাড়া, ফরিদপুর ) 
ইনি যাঁদবানন্দ স্টায়াচার্য্যের ৪র্থ পুত্র । ইনি একজন স্ুপণ্ডিত ও তাপস 
ছিলেন এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
বুদ্ধিমত্তার ও সাঁলিশীতে এই বংশের মধ্যস্থ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঘুনাথের 
বংশেরই এক শাখা! স্বাধীন ব্রিপুরাধিপতির পৌরোহিত্য করেন! 
এই বংশের বর্তমান পগ্ডিতগণের নাম-_শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, 
»রেবতীমোহন কাঁব্যরত্, ”কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী," প্রফুল্লকুমার কাব্যব্যাকরণ- 
ংখ্যতীর্থ, »অনস্তপ্রসাদ ব্যাকরণতীর্থ, "*রাষধন কাব্যতীর্ঘ, "জিতেন্ত্রনাথ 
বিস্তাভুষণ (হেড পণ্ডিত গবর্ণমেপ্ট স্কুল), »হরিনারায়ণ স্থৃতিতীর্থ 
»কাশীনাথ কাব্যতীর্থ (হেড. পণ্ডিত ), »বামেশ্বর কাব্যতীর্থ (হেড, 
পর্ডিত ), *দেবীদীস ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি । 
ইংরেজী শিক্ষিত, ব্যক্তিগণ--্রীযুক্ত 'রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এ, 


৩৪২ কাশ্যুপ-বংশ-ভাস্কর 


(মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ), ”ভূপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি. এ. 
শ্ঠামাগ্রসাদ ভ্ট্রাচার্ধ্য বি, এ.১*,মণীন্্লাল চক্রবর্তী বি. এ. +ক্ষিতীশচন্দ্ 
ভট্টাচার্য্য বি. এ. বি. এল., শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী (ওভারপিয়ার ) ইত্যাদি । 
খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নাম-_ | 


»ল্রজন্নীক্াত্ড সঙ্ল্যাসী 
ইনি রঘুনাথ চক্রবর্তীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মত সাধু পুরুষ 
অতি বিরল । ইনি ভারতের প্রায় সমুদায় তীর্থস্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
ইহার তপোবল ও অত্যাশ্চার্য্য ক্ষমতার কথা বহুলোকেই অবগত আছেন। 
ইহার মত কঠোর সংসার বৈরাগ্যসম্পন্ন প্রকৃত সাধু পুরুষ অনেকের 
ভাগ্যেই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহার ভগিনী ৬কাশীবাসী ৬মহামহোপাধ্যায় 
বামাচরণ ন্তাঁয়াচার্য্য মহাশয় বিবাহ করেন। 


৬ জন্ঞন্নান্্রান্রণ। ভক্জ্ত্ত 


ইনি একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার বিচারবুদ্ধি এমন 
প্রথর! ছিল যে, তাহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সভাস্থলে তাহাকে দেখিলে 
কম্পান্বিত কলেবর হইতেন। ইনি যখন ফরিদপুরের অন্তর্গত কোড়কদী 
গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়াঘ়্িক ৮ কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট 
স্তায়শাস্্র অধ্যয়ন করেন, তখন তাহার সহিত বিক্রমপুরের প্রধান 
নৈয়ায়িক ৮গোলোকচন্দ্র সার্বভৌমের তুমুল বিচার হয়। এই বিচারে 
তর্করত্ব মাঁশয় জয়ী হইয়াছিলেন। উত্তরবাদী সার্বভৌম মহাশয় এ 
বিচারে তর্করদ্ধ মহাশয়ের বিচার-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া এত প্রীত হইয়া- 
ছিলেন যে, তাহাকে শিশ্ত্বে গ্রহণ করিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন। তিনি 
ইঙ্গিতে অধ্যাপকের অপকর্ষ প্রকাশ করিয়৷ বলিলেন, তোমার মত ছাত্রের 
এই অধ্যয়ন স্থান উপযুক্ত নহে। তুমি আমার সহিত চল, আমি যদ্ধ করিয়া 
তোমাকে পড়াইব। আমার নিকট পড়িলে তোমার অসাধারণ প্রতিভা 


য্ুর্ক্র্দীয় কাশ্ঠপ-বংশাবলী ৩৪৩ 


"আরও বৃদ্ধি পাইবে। তর্করত্ব মহাশয় এই কথা শুনিয়া হাসিন্লা বলিলেন, 
সার্বভৌম মহাশয়! মশাল হইতেও প্রদীপ হয়, আবার প্রদীপ হুইতেও 
মশাল হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, ছাত্র প্রতিভাবান্‌ হইলে, ছোট 
অধ্যাপকের নিকট হইতেও বড় পণ্তিত হইতে পারে, আর বড় পণ্ডিতের 
'নিকট পড়িয়াও প্রতিভাহীন ছীত্রগণ মূর্খ ই থাকে । সার্বভৌম যহাশয় 
ইহা শুনিয়া একটু হাসিয়া তাহাকে আশীর্বাদ পূর্বক সন্গেহ আলিঙ্গন 
করিলেন। ইনি নবদ্বীপে ৬মহামহোপাধ্যার ভূবনমোহন বিগ্যারত্বের 
নিকট অধ্যয়ন করেন। ইনি স্তায়শান্ত্রে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন, এবং ৬ কাণীর মহারাজার সভাপগ্ডিত হইয়াছিলেন। 
'নবন্ধীপে ৬ ভূবনযোহন বিষ্ঠারত্বের মৃত্যুর পরে তাহার পত্ধীর অন্থরোধে 
ইনি নবছ্ীপের ৬ভুবনযোহন বিগ্ভারভ্ব মহাশয়ের টোলেই দীর্ঘকাল 
সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপন1 কার্ধ্য করিয়াছেন। ইনি অন্ান্ত দর্শনেও 
বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । “তর্করতাবলী” নামে ইহার 
একখানি দার্শনিক গ্রন্থ আছে । 


৬উক্মাশ্ছাভ্ চস্রু্রস্ভী 


এই স্বনাম খ্যাত মহাপুরুষ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির পৌরোহিত্যে ব্রতী 
'হুইয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিযান্, প্রতিভাসম্পন্ন :ও নানা শান্তে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার সময়ে দেশে “টিপ্রার দলাদলি” একটা প্রসিদ্ধ 
“ঘটনা । যে সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ত্রিপুরার রাজবাটা হইতে দান 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গের সমগ্র হিম্বুমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া “একঘরে” করিজাছিলেন । এমন কি তাহাঁদিগের জলও অনাচরণীয় 
এবং অশ্পৃম্ত ছিল। অনেক বড় বড় পণ্ডিতও এই দলাদলিতে বিশেষ 
'লাঞ্চিত হইয়াছিলেন| এইরূপ ব্যাপক দলাদলি বঙ্গদেশে খুব কমই 
“হইয়াছে, এই দলাদলির প্রভাব বহুকাল পর্ধ্যস্ত স্থায়ী ছিল | 


৩৪৪. কাশ্প-বংশ-ভাঙ্কর 


উ/মুত্ড* বগাতিনদাতল লিন্যাছিন্লোদ 

ইনি নানা শাস্ত্রে স্ুপগ্ডিত ও অত্যন্ত মেধাবী। স্ুবক্তা' বলিয়াও: 
ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ইনি একজন স্বকবে। ইহার সরস ও 
সরল কবিতাবলী জনসাধারণকে চমতরুত করিয়া থাকে । ইনি অতিশয় 
শাস্তপ্রক্তি হইলেও জলধরের অস্তমিহিত বিদ্যুতের গ্ায় ইহার বিশেষ 
তেজস্থিতার পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
যথা_১। শিবাজী চরিত। ২। আশুব্যুৎপত্তি সাধন প্রভৃতি । ইনি 
কোটালীপাড়া “আধ্যশিক্ষা সমিতি” নামক সংস্কৃত পরীক্ষী কেন্ছের অগ্যতর 
সম্পাদক ও সংস্কৃত বিষ্তালয়ের অন্তর অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানেও: 
ইহার একটা চতুষ্পাঠী আছে। 

ভ্ীস্বুত্ত ল্লেলতীম্মোহনন ব্গাব্যব্রতর। 

ইনি কাব্যশাস্ত্রে স্পপ্ডিত ও স্ুকবি। ইনি কোটালীপাড়া “*আর্্য- 
শিক্ষাসমিতি” নামক সংস্কত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্ততর সম্পাদক ও 
সংস্কত বিগ্ভালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন৷ অধ্যাপনায় ইনি বিশেষ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি স্বাধীন ত্রিপুরীধিপতির পৌরোহিত্য কার্ধ্য 
সম্পাদন করিয়। থাকেন। 

৮/ভল্ল্িদাহন বগান্য-ল্যালল্পপতীর্থ স্লিজ্কান্তক্ডজ্ষণ্স 

ইনি নানা শাস্ত্রে স্থপর্ডিত ছিলেন। ইহার একটা চতুষ্পাঠী ছিল, 
তাহাতে অনেক ছাত্র অধ্যর়ন করিত। ইনি কোটালীপাড়া “ইউনিয়ন 
বোর্ডের” প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। দেশের উন্নতি কলে ইহার বিশেষ 


ষত্বু ছিল। ইহার অকাল মৃত্যুতে দেশবাসী সকলেই একজন প্ররুত; 
কর্মীর অভাবে শোকাকুল হইয়াছেন। 


»্বিগ্রন্নীথ চজ্রলব্রত্ভী 

( কোটালীপাড়া, ফরিদপুর ) 
ইনি যাদবানন স্চায়াচার্ধের ৬ষ্ঠ পুক্র। প্রাচীন বংশীবলীতে ইহার: 
বিগ্তাবত্তা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা আছে । অনেকে অনুমান করেন, ইনিই 
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শ্রীমদ ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনীথ চক্রবর্তী । ইহার বংশেও অনেক 
খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের বর্তমান প্ডিত 
গণের নাম -শ্রীযুক্ত জনার্দন কাবা-ব্যাকরণতীর্থ ( হেড. পণ্ডিত ), ”অশ্বিনী- 
কুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড. পণ্ডিত )% জুরেশচন্দত্র কাব্যতীর্থ, ( হেড, 
পণ্ডিত) ”মনোরঞ্জন কাব্য-ব)াকরণ-সাঁংখ্য-বেদীস্ততীর্থ (কবিরাজ) ইত্যাদি । 





৬ক্রভ শ্রগাজ্ত লািস্পজ্ভি 


( ইহার সন্তান প্রীণপুর, ফরিদপুর ) 


ইনি স্বনাম খ্যাত গোবিন্দ চক্রবত্বীর পুত্র। ইনি একজন সাধুপুরুষ 
ও নানা শাস্ত্রে অভিন্ত ছিলেন। ইহার বংশে অনেক খ্যাতনাম! ব্যক্তি 
জন্মগ্রহণ করিষাছেন। তন্মধ্যে একজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
তিনি সর্বত্র সুপরিচিত ও অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাহার নাম-- 

৬স্পম্ণম্রল্প ভক্ক ছিড়ীম্মন্পি | 

ইনি ফরিদপুর জেলার অধীন ব্রাঙ্গণদী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত 
প্রাণপুর গ্রামে বাদ করিতেন। বর্তমানকালে বঙ্গদেশে ইহার: 
মত পণ্ডিত ও অসাধারণ বক্তা অতি অগ্নই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেশে 
যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ের প্রবল প্রাবনে বর্ণাশ্রম-ধর্্মন ভাসমান হইতেছিল, যাঁহীর. 
প্রবল তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে ধর্মশান্্রসকল বিলুপ্তপ্রার হইয়াছিল, যাহার 
বিপুল আন্দোলনে ধৰ্ম ও শান্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুগণ আত্মরক্ষা! করিতে সংশয়াকুল 
হুইয়াছিলেন, তখন ইহারা মুর্তিষান্‌ ধর্মশীস্ত্রের স্তায় বঙ্গদেশে প্রাদুভূতি 
হইয়াছিলেন। ইহাঁদেরই অসাধারণ চেষ্টায়, এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অকাট্য 
উপদেশের ফলে বর্ণাশ্রম বিরোধী ব্রাঙ্ষধর্ম বিফলপ্রয়াস ও বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়াছে | এই পণ্ডিতকেশরী সভাস্থলে উপস্থিত হইলে বিপক্ষগণ: 
যুখত্রষ্ট করীর ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিত। নানাশান্ত্ে ইহার এত. 
অভিজ্ঞতা ছিল যে, ইহার বাগ্ধজ্ম পর্বতের স্াঁয় পীকৃত বিপক্ষপক্ষকে- 
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অনায়াসে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইত। ইহার এমন অসাধারণ ক্ষমতা 

ছিল যে, ইনি সভাস্থলে উপস্থিত হুইয়াই পূর্বে অনীলোচিত যে কোন 
কঠিন বিষয়ের সমাধান করিতে সমর্থ হইতেন। ইহার যত বাখ্ী বঙ্গদেশে 
তি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থ সমূহ অতি উপাদেয় 
বলিয়! বিষয়ী সমাঁজেও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । ইনি শেষ বয়সে 
মুর্শিদীবাদ বহরমপুরের জুবিলী টোলে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শীস্তরচ্চায় ও 
উপাসনায়ই তিনি শেষ বয়স কাটাইয়াছেন। 


ইহার প্রণীত গ্রন্থসকল-_ 
১। ভবৌষধ। ৪ | বেদবিষয়ে ইংরেজী মতের প্রতিবাদ । 
-২। বর্মব্যাখ্যা | ৫| শ্রাদ্ধান্ন বিবেক। 
৩। সাধন প্রদীপ । ৬। ভক্তিম্ধালহরী | 


এতত্তিন্ন তিনি জীবনের শেষভাগে একখানি স্ুবৃহৎ সংগ্কত গ্রন্থ 
'লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ! সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন 
নাই । এ গ্রন্থখানির নাম আমরা জানিতে পারি নাই, তবে শুনিয়াছি যে, 
প্র গ্রন্থে ষড় দর্শনের সমন্বয় করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 


ইনি বাঙ্গাল ১২৫৭ সালের ৭ই পৌষ শনিবার জন্ুগ্রহণ করেন । 
১৩৩৪ সালের ১ল! ফান্তুন ইনি পরমপদ লাভ করেন। 





৮্রস্ণবচত্হ্র স্2াকসপঞজান্ম্ন 
( কোটালীপাড়া, ফরিদপুর ) 
ইনি স্প্রসিদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র । নানা শান্ত্রে ইহার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা ছিল। এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ' করিয়াছেন । 
বর্তমান পণ্ডিতগণের নাম--শ্রীকালীকান্ত শিরোমণি (হেড. পণ্ডিত ), 
'»প্রতাপ চন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-স্থৃতিতীর্থ (হেড, পঞ্ডিত)। ইনি 
অনেকগুলি গ্রশ্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা 
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১। মালবিকাগ্নি মিত্র টীকা]? ৩ । স্বৃতিস্বধাকর-_শুদ্িচন্ট্রিকা ও 
২। কিরাতার্জনীয় অন্গবাদ সহ। প্রারশ্চিত্তচন্দ্রিক (যন্ুস্থ )। 
ইনি একজন স্থুপপ্ডিত, এবং ইংরেজী ভাষায়ও ইহার অভিজ্ঞতা আছে। 


৬চত্দ্রশ্পেতললপ চত্রন্র্ভী 
( কোটালীপাড়া ও বারৈখালী ) 
ইনি মহাঁষশীঃ গোবিন্দ চক্রবর্তীর পৌন্র। ইনি নিষ্ঠাবান, সৎকাধ্য- 
'নিরত ও তেজস্বী ছিলেন। ইহার বংশেও অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। বর্তমান পপ্ডিতগণের নাম-__-শ্রীজানকীনাথ কাব্যরত্ব (হেড, 
পণ্ডিত ), ”মধুস্দন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ( হেড. পণ্ডিত ) ইত্যাদি | 


এপ্বব্রণীএবল স্যাসস্পএভান্নন 
( বাটাজোড়, বরিশাল )। 


ইনি মহামতি গোবিন্দ চক্রবস্তীর পৌন্র। ইনি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি কোটালীপাড়া হইতে বাটাজোড় আগমন করেন। 
ইহার বংশধ্রগণ বাটাজোড় এবং তাহার নিকটবন্তী জয়শীরকাঠী ও লক্ষ্ণ- 
কাী গ্রামে কেহ কেহ বাস করিতেছেন। এই বংশেও অনেক প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান পণ্ডিতগণের নাম-_শ্রীউমেশচন্ত্র 
ব্যাকরণতীর্থ, »নিবারণ চন্দ্র ভাগবতভূষণ, »বিপিনবিহারী কাব্যরত্ব, 
*অনস্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি । ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
নাম-শ্রীগোপাল চন্দ্র ভষ্টাচার্ধ্য বি. এ. সনারায়ণচন্দ্র ভট্রাচাধ্য বি, এস, সি, 
*বিমলচন্দ্র ভট্রাচাধ্য বিএ, ইত্যাদি । | 

খ্যাতনামাব্যক্তিগণ-- 

৮/০ম্চতাস চহ্দ্র জেযাভীল্পত্্র ৷ 

ইনি জ্যোতিষশান্ত্রে একজন ন্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি 

“গ্রহদর্পণ* নামে একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 


৩৪৮ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


৮তবন্নাথ-লক্ষ আ্মর্তিতীর্থ সিক্জাম্ভলা গীস্ণ 
ইনি অনেক দিন পধ্যস্ত স্বীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন । 
ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্থৃতিশান্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত 


হইয়াছিলেন। 

উ্নীস্যুত্তন অন্নম্ভকুুমাল বগাল্য-ল্যা কল্রপতীর্থখ 

জোতিিজ্বীির্য | 

ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, এবং 
জ্যোতিষ শাস্তের কয়েকখানি গ্রন্থ ও প্রণয়ন করিরাছেন। যথা প্রশ্ন- 
কল্পতরু, জীতক বিজ্ঞান, স্বপ্নকল্পতরু, অনস্ত বিজ্ঞান, প্রন্ধীস্তবিজ্ঞীন, গ্রৃহ- 
চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি | 

উ্লীন্যুস্ত* হল্লিচ্লুণ্প সজ্জ্যাস্টী। 

ইনি ইংরেজী বিগ্ভালরে বি, এ, পর্য্যস্ত পড়িয়াছিলেন। ইহার 
পাঠ্যাবস্থাতেই সাধারণ লোকের প্রতি দয়ার ভাব বিশেষভাবে প্রকাশ্‌ 
পায়। অনেক সময় ইনি কলেরাক্রাস্ত দেশে নিজব্যয়ে রোগীর শুশষার, 
জন্য গমন করিয়া কেবলমাত্র একখানি গামছা পরিধান করিয়া, পয়সার 
গ্রহ করিতে নাঁ পারিলে পদব্রজেই দুই তিন দিনের পণ হীঁটিয়া 
কলিকাতায় আসিতেন। ইনি অত্যন্ত বিনীত। ইহার উদারতা ও 
প্রকৃতির মাধুর্যে সাঁধারণেই বশীভূত হইয়া থাকে। ইনি বর্তমানে 
“প্রেমানন্দ স্বামী” নীমে বিখ্যাত ও বুন্দীবনের স্তপ্রসিঙ্ধ সন্গ্যাসী 
কেশবানন্দ স্বামীর শিষ্য । 


৬হল্ভি লাল্ন্রণ তর্গালসজ্কান্র । 
( কোটালীপাড়া, ফরিদপুর ) | 
ইনি গোবিন্দ চক্রবর্তীর পু্র বলরাঁয তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পু । 
ইনি একজন অসাধার পণ্ডিত ছিলেন! উহার লিখিত বন্গ্রন্থ এখনও. 


য্ুর্বেদীয় কাশ্তপ-বংশাবলী ৩৪৯ 


বর্তমান আছে। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ জদ্মগ্রশ্থণ 
করিয়াছেন। এই বংশের অনেকেই এখন পর্যন্তও জপ তগপন্তা পরায়ণ, 
গৈরিক বসন এবং কুদ্রাক্ষমালাধারী। এই বংশের আগড়পাড়া প্রবাসী 
/নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয় একজন অদ্বিতীয় স্থার্ত ছিলেন। এই 
বংশের বর্তমান পণ্ডিতগণের নাম-শ্রীযুক্ত কালীচরণ স্থৃতি-পুরাপতীর্থ, 
»বসস্তকুমীর কাব্যতীর্থ (ভূতপূর্ব হেডপণ্ডিত), গহারাণচত্র কাব্য- 
ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ, (তিলুরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও সংস্কৃত পরীক্ষাসভার 
সম্পাদক), +কালীপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ ( হেড্পপ্ডিত সিমলা ), ”হরিপদ 
জ্যোতিভূষণ, *লক্ষ্মণচন্দ্র বেদাস্তশাস্ত্রী, »হরিদাস কাব্যতীর্থ (হেড্পপ্ডিত ) 
»রমেশ চন্দ্র কাব্যব্যাকযণতীর্ঘ (হেড্পগ্ডিত), ”হেমচন্দ্র কাঁবাতীর্থ ( হেড্- 
পণ্ডিত ) ইত্যাদি । 
ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ-_যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বি, এ ইত্যাদি। 


৬ক্রাচ্মদোঙ্ন ভ্বিহ্যোভলক্জগান্ | 
( কোটালীপাড়া, ফরিদপুর ) 

ইনি মহাস্া গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুক্র বলরাম তর্কভূষণ মহাশয়ের ধর্থ 
পুভ্র। ইনি একজন স্থপগ্ডিত ছিলেন। ইহার লিখিত বন্গ্রন্থ এখনও 
বর্তমান আছে। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পপ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে ৬কা শীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় একজন প্রধান বৈয়াকিরণ ও উৎকৃষ্ট 
পুরাণপাঠক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমস্ভাগবত প্রভৃতি 
বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্তমান পণ্ডিত গণেবু 
'নাম--শ্রীহরিদাস সিদ্ধীস্তবাগীশ, স্লক্ীকান্ত বিগ্ভাভূষণ, »অশ্বিনী কুমার 
বেদাত্তভূঘণ, ”শশিশেখর কাব্যতীর্৫থ, ”কালীনাথ বণাকরণতীর্থ ইত্যাদি | 

ইংরেজী শিক্ষিতগণের নীম--শ্রীধুস্ত কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য বি, এ 
€ভূতপুর্ব হেডমাষ্টার ) ইত্যাদি। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ-_ 


৩৫৪ কাশ্টপ-্বংশ-ভাঙ্কর 


৮হল্সিহল্ল স্শাতুলী ! 

ইনি অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইহার সৌম্যমুন্তি সীধীরণেরই 
চিত্ত আকর্ষণ করিত। ইনি মহামহোপাধ্যায় ৬রাঁখালদাস ন্যাঁয়রদ্রের 
নিকট ভ্তার়শীস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনও জৈনদর্শনে ইহার, 
বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ৬কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্ঠালয়ের একজন খ্যাতনামা 
অধ্যাপক ছিলেন। ইহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল! ইহার 
রচিত্ত সরস ও সরল কবিতাগুলি অতাস্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া সাধারণের 
চিত্ত আকর্ষণ করিত। ইনি মাসিক পত্রিকাঁদিতে প্রায়ই সারগর্ভ প্রবন্ধ 
ও কবিতা লিখিতেন। অল্পদিন হইল, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন । 
ইহার অকালমৃত্যুতে সুধাংশ্ু-বিরহিত আকাশ মণ্ডলের স্তায় কাশ্তপ-বংশ 
অপরিহাধ্য বিষাদ-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । ইহার বিরচিত কয়েকখানি 
গ্রন্থ আছে। তাহা এই £-_ 


ংস্কত ভাষায় ৮1 ছন্দঃপরিচয় | 
১। স্তায়লীলাবতী টাপ্পনী | ৯। ব্যাপ্তিপঞ্চক টিপ্ননী। 
২। তত্বসার-টিপ্পনী | বাঙ্গালা ভাষার-_ 
৩। পঞ্চতন্ত্-টাপ্পনী | ১০1 জৈনদর্শন | 
৪1 তর্কসংগ্রহ বিবৃতি । ১১। জৈনন্ঠীয়। 
৫। ব্রজালী-প্রভা। ১২। প্রবন্ধপঞ্চক | 
৬। কাঁলীপ্রশস্তিঃ | ইতাদি। 
৭] গ্যায়রদুপরিচয় | 


উী স্তন হল্লিলাস জিনক্জাম্লাগীস্ণ 
ইনি নানাশাস্ত্রে স্থপণ্তিত। ইনি বহুদিন যাবৎ নকীপুর হরিচরণ 
চতুষ্পাঠাতে অধ্যাপনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি 
অত্যন্ত মেধাধী, পরিশ্রমশীল ও শীস্ত স্বভাব | ইনি শীস্তরজ্ঞানে পরিণত 
বয়স্ক হইলেও অজাতশ্মশ্র বালকের হ্যায় বাঁলস্বভাব এখনও ত্যাগ করিতে 


যঙ্ুর্বেদীয় কাশ্ঠপ-বংশাবলী ৩৫৯ 


পারেন নাই। ইনি একজন স্থৃকবি বলিয় প্রসিদ্ধ । রাজা বিক্রমা- 
দিত্যের রাজত্বকালে ইনি প্রাছৃভূ্ত হইলে হয়ত ইনি মহাকবি বলিয়া 
পরিচিত হইতে পারিতেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং বছ 
গ্রন্থের টাকাও লিখিয়াছেন। সম্প্রতি সটাকানুবাদ মহাভারত প্রকাশ 
করিতেছেন। ইহার প্রকাশিত ও ধিরচিত গ্রস্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি 
এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে । গ্রন্থগুলির নাম--. 





১1 উত্তররামচরিতম্‌ ১১। শিশুপাল ধম ১, 
( সটীকানুবাদ )1 ১২ | নৈষধচরিতম্ 
২। মাঁলবিকাগি মিত্রমূ ,, ১৩। সহিত্যদর্পণঃ .: » 
৩। দশকুমারচরিতম্‌ ১, ১৪। মহাভারতম্‌ ্ 
৪ | মাঁলতীমাধবম রর ১৫। বিরাজসরোজিনী। 
৫1 কাদন্বরী পুর্ববার্ধম্‌ ,, ১৬1 জানকীবিক্রমম্। 
৬। মেঘদূতম্‌ ট ১৭। কুক্সিণীহরণম্‌ | 
৭] কুমারসম্ভবম্‌ ্ ১৮ স্মৃতিচিস্তামশিঃ | 
৮। মুচ্ছকটিকম্‌ ১৯। বঙলীয়প্রতাপম্‌। 
ন। অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ ,, ২০। বিয়োগবৈভবম্‌। 
১০1 রতুবংশম্‌ রা ইতাদি |. 
৬গ্পু্রজষ্বোতিহ্ম ম্যা্রালঞঙ্গান্র 
( টাদসী, বরিশাল )। 


ইনি মহাত্মা গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র বলন্নাম তর্কভূষণ মহাশয়ের ২য় পুত্র । 

এই মহাতাপস মহাপুরুষ শিষ্যবর্গের নিরতিশয় আগ্রহে কোটালীপাড়া 
হইতে চীদসীগ্রামে আগমন করেন। তৎকালে টাদসী গ্রাম সৎকর্শাহ্বিত 
তাপসগণের বাসভূমি ছিল! এই গ্রীমের দাসবংশ অতিশয় প্রসিদ্ধ. 
ছিল। তাহাদিগের অতুলনীয় কীন্তিকলাপ এখনও তাহাদিগকে অমর. 


৩৫২ কাশ্যপ-বংশ-ভাক্কর 


করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা সাঁত ভাই ছিল, প্রত্যেকেরই অপূর্ব কীর্তি- 
সমূহ এখনও বর্তমান আছে। তাহাদের নাম-_বিষুদ্দাস, মহীতদ্রদাঁস, 
গোবর্ধনদাস, হেরঘ্বদাঁস, বালিদাস, ধূস্তরদাস ও চম্পকদ্দাস। 

বিষুরদাসের কর্তিত প্রশস্ত খাল, মহীভদ্রের প্রকাণ্ড দীঘিকাঁ, গোব- 
দ্নের নামে পরিচিত গোবর্ধনগ্রাম ও প্রকাণ্ড দীিকা, হেরন্বের প্রকাণ্ড 
দলীঘিকাঁ, তাহার বাড়ী সম্প্রতি "আ'মভিটা”, নামে খ্যাত | ঝাঁলিদখসের নামে 
বালিয়ারপাঁড় ও প্রকাণ্ড দীঘিকা প্রসিদ্ধ। ধুস্বরদান ও চম্পকদাসের 
প্রকাণ্ড দীঘিকা স্তুপ্রসিদ্ধ | ছুঃখের বিষয় সংস্কারের অভাবে ত্র সকল 
প্রকাণ্ড দীিকার নীমও কালক্রমে বিলুপ্ত হইবে। 

এই গ্রামের চক্রবর্তী, সরখেল ও তালুকদার বংশ ত্রাঙ্মণগণের 
মধ্যে বিশেষ সন্ত্ান্ত ও অবস্থাপন্ন ছিলেন। ইহাদের প্রতোকেরই বিষয় 
সম্পত্তি ছিল। তাহাদের কীত্তির মধ্যে চক্রবত্বীর দীঘি ও সরখেলের 
দীঘি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের কাঁয়স্থগণও বিশেষ জন্্ান্ত এবং 
অবস্থাপন্ন । তন্মধ্যে বন্গুবংশ ও গুহবংশই বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহ্ণদেন্ও 
অনেক কীত্তিকলাপ আছে! এই গ্রামের নমঃশুদ্রবংশীয় ৬পস্মলোচন 
ডাক্তার অস্ত্র চিকিৎসায় বজদেশের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার বংশধরগণও অক্্রচিকিৎসাঁয় বিশেষ পারদশা। ইহারা ব্রাহ্মণভক্ত, 
বিনীত ও দরিদ্রের গ্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া! থাকেন | 

এইরূপ ভক্ত-শিষ্যবহুল, ধান্মিক ও সাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
আবাসভূমি চাদসী গ্রামে বাসস্থান নির্দেশ করিয়। ৬ন্যারালগ্কার মহাশয় 
বিশেষ দূরদশিতাঁর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় তাপদ 
ছিলেন, প্রায়ই ইট্মন্ত্ব পুরশ্চরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। শিষ্যুবাড়ী গিয়! 
মন্ত্র দান করার অবসর না থাকায় শিষ্যগণ তীাহাঁর বাড়ীতে আসিয়! 
মন্ত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন না, প্রাচীন প্রণালী অনুসারে 
তাহার 'বাঁড়ীতে কয়েকটা ক্ষুদ্র দালান নির্টিতি হইয়াছিল। সর্বপ্রথমে 
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তিনি দালান নিম্ীণ করিয়াছিলেন বলিয়া! তার বাড়ী আজিও 
“দালান বাড়ী” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

৬ পুরুষোত্তম স্যায়ালঙ্কার মহাশয় কোন্‌ সময়ে টাদসীতে আগমন 
করেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু তীহার জীবিত কাল সম্ধদ্ধে 
কয়েকটি বিশেষ প্রমাণ পাঁওয়! গিয়াছে, তাহ! এই-- 

১] ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত একখানি চত্তী আছে, তাহার 
'লিপিকাল ১৬২২ শক ১১০৭ সন (১৭০০ খ্রীঃ) । 

২। তাহার লিখিত গীতার শেষে এই শ্লোকটি আছে-- 

“দেবদিট-পুজ্য-নেত্র-দি-বাহুলেয়াস্য-কৌ-শকে । 
অলেখি ভগবদ্গীতা টাকয়া পুরুষোত্ুমৈঃ॥” ১৬২৩ শক। 
এই শ্লোক অনুসারে গীতার লিপিকাঁল ১৬২৩ শক ১১*৮সন (১৭৯১ হ্বীঃ) | 

৩) গ্ারালক্কার মহাশরকে প্রদত্ত একখানি ব্রহ্গত্রের কাগজ 
পাওয়া গিয়াছে। তাহার লিপিকাল ১১৫১৯ পাল, ৭ই শ্রাবণ (১৬৬৬ 
শক, ১৭৪৪ খ্রীঃ )1 

৪। ন্যাঁয়ালঙ্কার মহাঁশয়কে প্রদর্ত আর একখানি ব্রহ্গত্রের কাগঙ্গের 
লিপিকাঁল ১১৫৪সাঁল ( ১৬৬৯ শক, ১৭৪৭ থুঃ )। 

ইহার দ্বারা অনুমান কর! যাইতে পারে, গীতার লিপিকালে তাহার 
বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর হইলে (১৬২৩--৪০ ১৫৮৩) ১৫৮৩ শকে 
(১৬৬১ খুঃ) তিনি প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন ! যদি টাদসীতে আসিয়া তিনি 
গীতা লিখিয়; থাকেন, তাহা হইলে (১৮৫৪--১৬২৩- ২৩১ ) তিনি ২৩১ 
বৎসর পুর্ব টাদসী গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহ! নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে । তিনি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নাই। কারণ, আমাদের অনুমানে ১৫৮৩ শকে (১৬৬১ খৃঃ) তিনি 
জন্মগ্রহণ করিলে, ১৬৬৯ শঁকে (১৭৪৭ থুঃ) তাহাকে ষে ব্রহ্ধত্র দেওয়া 
হয়, সেই সময়ে তীহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। কুতবাং তিনি 
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যে আগমৌক্ত শতাঁয়ু পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
তাহার বিস্তৃত বংশাবলী ও প্রতিষ্ঠ। এবং তাহার বংশে উৎপন্ন অনেক 
অসাধারণ পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ তাঁহার অলৌকিক তপশ্চর্য্যা ও সাধুতার, 
সাক্ষী রূপে বর্তমান আছে। 

ইহার সম্বন্ধে কয়েকটা কিংবদস্তী আছ, তাহা এই-_ 

১] এই গ্রামে একজন সমৃদ্ধিসম্পন্ন কায়স্থ ছিলেন, তিনি বর্তমান, 
বন্ধ মজুমদার বংশীয়দিগের পূর্ববপুরুষও স্যায়ালঙ্কারমহাঁশয়ের শিষ্য ছিলেন। 
তিনি সঙগাচাঁরসম্পন্ন, সংক্রিরাম্থিত ও অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন | ন্তায়া- 
লঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী ও ইহার বাড়ী খুব নিকটবর্তী, বাড়ীর সীমাম্বরূপ 
মধ্যে একটা আড়া (বের) মাত্র ব্যবধান ছিল। বস্থ মজুমদার মহাশর 
প্রত্যেক দিন গুরু-পাদপন্ম পুজ। না করিয়! জলগ্রহণও করিতেন না| স্তায়া- 
লঙ্কার মহীশয় প্রত্যেক দিন নিজের সন্ধ্যা, আহ্কিক সমাপন কবিয়! খড়ম. 
পায়ে দিয়া শিষ্যবাড়ী আপিতেন। পুজার সমস্তই প্রস্তুত থাকিত, 
স্ায়ালঙ্কার মহাশয়ের আগমন হইলেই মজুমদার মহাশয় তাহার 
পদছ্ধয় ধৌত করিয়া দিয়া পায়ের উপর ইষ্টপুজা! করিতেন এবং পুজা শেষ 
হইলে, নমস্কার করিয়া ১২ টাঁকা প্রণামী দিতেন। এইবপে দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হইল। | 

মজুমদার মহাঁশরের একটা প্রিয়তম বিশ্বন্ত ভৃত্য ছিল। সে ন্যারা- 
লঙ্কার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে 
একদিন ন্তায়ালস্কার মহাশয়ের পাঁদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয় বলিল, ঠাকুর! 
আমাকে আপনার ত্রাণ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা দেখা 
যাবে।  এইরূপে বহুদিন অতীত হইল, ভূত্যটা প্রীয়ই স্তায়ালঙ্কার 
মহাশয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করে, কিন্তু স্তায়ালঙ্কার মহাশয়, 
তাহাকে মন্ত্র দিলেন নাঁ। ভূত্যটা হতাশ হইয়া আর এক দিন 
স্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের পদছয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, প্রভু! আমি: 
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এবার আর আপনীকে ছাঁড়িব না, আপনি কেবল প্রতাঁশা দিয়াই 
রাখিতেছেন, কবে মরিয়া যাইব তাহার বিশ্বীস নাই, সুতরাং আমার প্রতি 
দয়া করিতেই হইবে! বলুন, আমাকে কবে পরিত্রাণ করিবেন, নচেৎ 
আমি আপনাকে ছাঁড়িব না। পরম দয়ালু ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভক্তের 
ভক্তিপাশে আবদ্ধ হইলেন, কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন 
না। বলিলেন, আচ্ছা এখন যাও, ৩ দিন পরে একটা দেবপর্ধ আঁছে 
এদিন তোমাকে দীক্ষিত করিব। ভূৃতাটী হাতে আকাশ পাইল, 
বন্ৃদিনের অভিলাষ পুর্ণ হইবার আশা হইল। পরে স্তায়ালস্কার মহাশয়ের 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের উপযোগী জিনিষ সকলের ফর্দ পাইয়া 
আনন্দিত চিত্তে বাঁটাতে গেল এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সাধ্যাচ্ছ- 
সারে সমস্ত যোগাড় করিল। দীক্ষা গ্রহণের পুর্ববদিন সে তাহার মনিব 
মভুমদাঁর মহাঁশয়কে বলিল, কলা আমার বিশেষ দরকার আছে, আষি 
আসিতে পারিব না, আমার স্থানে আর একটা লোক পাঠাইয়া দিব। 
গুভদিনে মন্ত্র গ্রহণের সমুদয় উদ্‌ষোগ ও আয়োজন হইল । ন্ভাঁয়ালঙ্কার 
মহাশয় অতি প্রত্যুষে সন্ধ্যা, আহ্কিক করিয় ভূত্যের বাড়ী মন্্রদান করিতে 
গমন করিলেন | তাঁহাকে আঁবার যথাসময়ে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী 
আসিয়] পৃজা গ্রহণ করিতে হইবে, স্থৃতরাং খুব সকালেই দ্ীক্ষাদানে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ভ্তাঁয়ালঙ্কার মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, দীক্ষাঁদীনকার্ধ্য শেষ করিয়া 
যথাসময়েই শিষ্বাড়ীতে যাইতে পারিবেন, কিন্তু কার্যযবাহুল্য বশতঃ 
তাহ। ঘটিয় উঠে নাই। 

এদিকে বেলা ছুই প্রহর অতীত হইল! মজুষদার মহাশয় পূজার 
উপকরণ সামগ্রী লইয়া গুরুর প্রতীক্ষার বস্য়া আছেন, কিন্ত গুরুদেব 
আসিলেন না। তখন তীহার বাড়ীতে গুরুদেবের অগ্ুসন্ধানের জস্ত 
একজন লৌক পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি কোথায়ঃ তাহার কোন সংবাদ 
কেহ বলিতে পারিল না। তখন মভুমদার মহাশয় গ্রামের প্রত্যেক 
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বাড়ীতে অনুসন্ধান করিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। কারণ, তিনি 
জানিতেন, স্তায়ালঙ্কার মহাশয় গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে গমন করেন 
না। গ্রামের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া সেই ভূতোর 
বাড়ীতে জীর্ণকুটারের মধ্যে স্তায়ালঙ্কার মহাশয়কে একটা লোক দেখিতে 
পাইল। ন্তায়ালঙ্কীর মহাশয় তখন দীক্ষার অলীভূত হোম আরম 
করিয়াছেন। সেই লৌকটা মজুমদার মহাঁশরের নিকট গিয়া স্তায়ালঙ্কার 
মহাশয়ের সংবাঁদ বর্ণনা করিল । অভিমনী মজুর্মদাঁর মহাশয় এই সংবাদ 
পাইয়া অতিশয় দ্ধ হইলেন। যাহা হউক, নিত্য অনুষ্ঠিত কার্য্যের বাধায় 
প্রত্যবায়ের আশঙ্কা থাকায় নিষ্ঠাবান্‌ মজুমদার মহাশয় গুরুর প্রতীক্ষার 
বসিয়া রহিলেন। বেল! প্রীয় ৩য় প্রহরের সময় গুরুদেব আগমন করিলেন: 
মজুমদার মহাশয় অন্তান্ত দিনের স্টায় এদিনও যথাবিহিত ভাঁবে গুক্তপুজা 
সম্পন্ন করিলেন। পরে প্রণামীর টাকাটা দিয়া নমস্কার পূর্র্বক কৃতাঞ্জিপুটে 
গুরুদেবকে বলিলেন-__গুরুদেব ! আপনার পাদপন্ম পুজী আমার আঙছ- 
পর্য্যস্তই শেষ! আজ তাহার দক্ষিণা করিলাম। আবার যদি কখনও 
সৌভাগ্য হয়, তবে সংবাদ দিব, নচেৎ ক্রেশ করিয়া এ অধম শিষ্যের 
বাড়ী আপিবার প্রয়োজন নাই। ন্তায়ালঙ্কার মহাশয় ভক্ত শিষ্যের 
এইরূপ ভাবাস্তর দেখিয়া! কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না। তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কি হইয়াছে বল দেখি? তোমার এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল 
কেন? আমার বোধ হয়, তোমার কোন সন্নিহিত বিপদ এইরূপ 
বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইয়াছে। তখন মজুমদায় মহাশয় ধৈর্ধ্য ধারণ 
করিতে অসমর্থ হইয়৷ ক্ুদ্ধস্বরে বলিলেন, ঠাকুর! আমার কাঁণেও 
যে মন্ত্র, আমার ভৃত্যের কাঁণেও সেই মন্ত্র আমি ইহাতে নিতান্ত 
অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইয়াছি। ন্থাঁয়ালঙ্কার মহাশয় এই কথ শুনিয়া 
ধীরভাবে বলিলেন দেখ, আজ তুমি ও তোমার ভৃত্য আমার নিকট তৃল্য। 
আমার অন্তান্ত যে সকল সন্ত্রস্ত ও ধনী শিষ্য আছে, তাহারাও আজ 
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আমার চক্ষে তোমার ভূতের সমান আসন পাইবার যোগ্য, আমার নিকট 
সকলেই তুল্য। যাহা হউক, তোমাদের কাণে মন্ত্র দেওয়া আমারও এই 
পর্যন্ত শেষ, ইছা বলিয়া স্তায়ালঙ্কীর মহাশয় গৃহাঁভিমুখে গমন করিলেন। 


ভগবানের কি বিচিত্র লীলা ! সাত দ্রিনের মধ্যেই মজুমদার মহাশয়ের 
গহদাহ, একপক্ষের মধোই উপযুক্ত পৃত্রাদি বিয়োগ প্রভৃতি দৈব উৎপাত 


আরম্ভ হইল | মজুমদীর মহাশয় তখন নিতান্ত অনুতপ্ত ও মৃত প্রীয় হইলেন । 
গ্রামেরগলৌকেরা নিতান্ত প্রমাদ গণিল ও মজুমদার মহাঁশয়ফে ইহার প্রাতি- 
কারের জন্য উপদেশ দিল । এই অপরিহার্য ব্র্গবিষ সমূলে বংশকে ধ্বংস 
করিবে বলিয়া সকলেই আশঙ্কা করিল। পরে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র 
হইয়। মজুমদার মহাঁশয়কে লইরা ন্টাঁয়ালঙ্কাঁর মহাশয়ের শরণাগত ও কৃপা- 
প্রার্থী হইলেন। স্ায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন__অঞ্ু্ার বাকা কিছুতেই 
অন্তথ! হইবে না। আমি আর ইহাদের কাঁণে মন্্ দিব না । পরে তাহারা 
অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্তায়ালঙ্কার মুহাশয়ের পদধূলি প্রার্থী হইলেন। 
বলিলেন যে, বশিষ্ঠদেব রঘুবংশীয় নরপতিগণের গুরু ও পৌবঝোহিত্যের 
কাধা করিয়াছেন, সুতরাং উভয়পদই তুল্যসম্মানার্থ। আপনি যছি 
নিতান্তই গুরুর কার্য করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে অন্ততঃ পৌরো- 
হিতা স্বীকার করিয়া এই নিরাশ্রর ও বিপন্ন বংশকে রক্ষা করুন। 
ইহাতে আপনীর মর্ধ্যাার হানি হইবে না। যে কোনরূপেই হউক, 
আপনার ইহাদের কল্যাণকামী হইতে হইবে । পুজক বারেন্্র শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের! সমুদয় ক্রিয়াকর্ম্নের সমস্ত আয়োজন করিয়া! দিবে, আপনি 
কেবল মাত্র আসনে বসিয়! পুজাদি কীধ্য সম্পন্ন করিয়া আসিবেন। 
সকলের অনুরোধে ন্যায়ালঙ্কার মহাশর পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন । 
বারেন্ছ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও তাহার শিষ্য ছিল। সমস্ত কাধ্যের আয়োজন 
করির। দিবার জন্য তাহাদের একটী বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল । তাহার! শ্রান্ধাদি 
কার্যে যজ্ঞেম্বরের ভাগ পাইবেন বলিয়া স্থির হইল। অদ্য পর্যন্তও এই. 
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ব্যবস্থা বর্তমান আছে। সম্প্রতি বিশেষ কোন কারণে অসস্তষ্ট হইয়া 
শ্তায়ালঙ্কার মহাশরের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই তাহাদের পৌরোহিত্য 
ত্যাগ করিয়াছেন 

২। গ্ঠায়ালঙ্কার মহাশয়ের উদারতা সম্বন্ধেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়! 
যায়। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, স্তায়ালঙ্কার মহাশয় কোটালীপাড়া 
পরিত্যাগ করিয়া চাদসী গ্রামে গমন করিলে, তাহার ভ্রাত্গণ অত্যন্ত 
বিমনায়মান ও সহায়হীন হইলেন । তখন তাহারা টাদসী গ্রামে নিয়ত 
যাতায়াতের এমন একটা জুযোগ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহাতে 
হ্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা শুনা হইডে পারে। ৬হরি- 
নারায়ণ তর্কীলঙ্কীর মহাশর মনে করিলেন, যদি টাদসীতে একঘর শিষ্য 
থাকে, তবে সেই উদ্ষ্টা্ষে ন্ায়ালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
স্থযোগ ঘটিবে। বলা বাছলা, চাদসী গ্রামের বাঁরেন্্র শ্রেণী, সরখেল ও 
সমুদয় সন্ত্ান্ত কারস্থগণ গ্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্য ছিল। তর্কালঙ্কার 
মহাশয় এক পর্রোপলক্ষে টাদমী গ্রামে আগমন করিলেন এবং 2্ায়ালঙ্কার 
মহাঁশরের অভিমত ন! লইর়াই একঘর বস্থুবংশ ও সরখেল বংশকে মস্ত 
দিলেন। মন্ত্র দান করিয়া শ্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হুইয়া 
হ্যায়ালঙ্কীর মহাশয়ের সহিত লজ্জায় দেখা করিলেন না, ভ্রাতৃবধূর 
নিকট সমুদর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে, এই মন্ত্রদান 
দ্বেষ বা প্রবর্চনীমুূলক নভে, কিন্ত অন্ততঃ বৎসরান্তে একবার এখানে 
আসিয়া সকলের সহিত দেখ সাক্ষাৎ করিবার একটা উপলক্ষ মাত্র। 
এই বলিবা তিনি একখানি কন্থাদ্ারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া কপট 
নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইরূপ" প্রবঞ্না করিয়া শিষ্যমন্ত্র দেওয়ায় 
হ্টায়ালঙ্কার মহাশয় অসস্তোষ প্রকাশ করেন কিনা ইহা শ্রবণ করাই 
এঁ কপট নিদ্রার উদ্দেশ্য ছিল। যাহ! হউক; স্তায়ালক্কার মহাশয় বাড়ীর 
মধ্যে গিয়া দেখিলেন, একটা লোঁক সমস্ত শরীর একখানি কাথা দিয়! 
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টাকিয়া শুইয়া আছে। ন্তায়ালঙ্কার মহাশয় সহধর্ষিণির নিকট জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এ কে শুইয়া আছে £ তিনি উত্তর করিলেন, আপনার দাদা 
আসিয়াছেন। ্টায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, আমার সহিত দেখা না 
করিয়া, এরূপভাবে শুইয়া আছেন কেন, শরীর ত কোনরূপ অন্ুস্থ হয় 
নাই» ন্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের স্ত্রী বলিলেন তা নয়, বিশেষ কোন কারণ 
আছে । স্ায়ালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ কারণ আবার কি ? 
তাহার পত্বী ঈষৎ হান্ত করিয়। সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং 
বলিলেন ইনি লঙ্জীয় এবং আপনি কি বলেন সেই জন্য দেখ! করিতে 
সাহসী হন নাই। ন্যায়ালঙ্কায় মহাশয় শুনিয়! হাসিয়া বলিলেন, দাদা! 
আমার শিষ্যুকে মন্ত্র দিয়াছেন ইহাতে লজ্জার কারণ কি আছে? আমার 
শিষ্বে আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমি ও আপনি তো একই 
পিতার সম্তান। ইচ্ছা হইলে, আরও ২1১ ঘর মন্ত্র দিতে পাঁরেন। এই 
বলিয়! তিনি তর্কালঙ্কীর মহণশয়কে বিনয় ও সন্মানের সহিত বিছানা হইতে 
উঠাইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় লজ্জায় অধোবদনদ হইলেন। পৰে 
আহারাদি করির। কোটালীপাড়ায় গমন করিলেন । 

৩। ন্যায়ালঙ্কার মহাশর যখন কোটালীপাড়া ত্যাগ করিয়া! াদসীতে 
আগমন করেন, তখন আহার বিষয় সম্পত্তি ও বসতবাড়ী প্রভৃতি 
ভ্রাতুগণকে দান করিয়া আসিয়াছিলেন | বর্তমানকালে হৃচ্যগ্র স্কানও 
কেহ কাহাকে দেয় না, বরং তাহ লইয়1 চিরকালের জন্য বিরোধ স্থাপন! 
করে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভবিষ্যৎ বিরোধ-নুত্র ছিন্ন করিয়া যে পর স্থান 
দান করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিক্রয় করেন নাই, এজন্য তাহার মহস্ব 
সমধিক উজ্জল হইয়াছে, এবং বংশের গৌরবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

৪। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের একথানি বৃহৎশিলাখণ্ড ছিল। তাহার 
সহধর্মিণী সরস্বতী দেবী এ শিলাখণ্ডে মরিচ, লঙ্কা প্রভৃতি পাকের সমস্ত 

অসল্লা কুট্টন করিতেন। পরে মসল্লা পেষণের জন্য একখানি. শিল! সংগৃহীত 


৩৩৬. কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


হইলে, পূর্বোক্ত বৃহৎ শিলাখানি উঠান হইতে ঘরে উঠিতে সোঁপানের 
্তায় স্থাপন করিলেন। ন্ঠায়ালঙ্কার মহাশয়ের পত্বী প্রত্যেক দিন এ 
শিলাথণ্ডের উপর পা ঘসিয়! প্রক্ষালনপুর্বক শয়ন করিতে যাইতেন। 
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পতিক্রতা সরস্বতী দেবী স্বপ্পে দেখিলেন-__ 
স্বয়ং আশুতোষ শ্বমূত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে বলিতেছেন, “আর 
জ্বালায় বাঁচি না, পায়ের ঘসাঁয় আমার গাঁয়ের চীমড়া ছিড়িয়! গেল, ব্রাহ্মণ: 
পণ্ডিতের বাড়ীতে আমার এত অপমাঁন হইলে, আমাকে কে সম্মান 
করিবে? আগে, আমার বুকের উপর লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি বাটুনা বাটিত, 
সে জালা আমার এখনও কমে নাই” । তখন সরস্বতী দেবী স্থপ্নাবেশে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, ঠাকুর! তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি চিরদিন 
তোমীদের শুভান্গুধ্যায়ী, আমার এত লাঞগ্চনা কেন2 আম্মাকে 
চিন না? তোমার স্বামী আমার পুজা না করিয়! জলগ্রহণও করেন না। 
সরস্বতী দেবী স্বপ্রচ্ছলে ভাগ্যবশে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎকার: 
লাভ করিয়া ভক্তি গদ্গদকণ্ে তন্ময় হইয়া! উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন-_- 

“ধ্যায়েন্সিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চীরু-চন্দ্রীবতংসং |” 

তাহার সেই বাম্পগদ্গদ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাড়ীর সকলে জাগরিত হইল । 
সরম্বতী দেবী তখন অচেতন। তিনি তন্মর়তা প্রাণ্ড হইর! বাহাজ্ঞান শূন্য 
হইয়াছেন। কিছু ক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল। রাত্রিও প্রভাত 
হইল। তখনও তাহার ভাবাবেশ রহিয়াছে, বাক্যম্ফুত্তি নাই, নয়নদ্বয় 
হইতে অবিরল ধারার আনন্দাশ্র নির্গলিত হইতেছে। পরে প্রকুতিস্থ হইয়া 
্ায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট আমূল স্বপ্ন-বৃত্তাস্ত বর্ণনা করিলেন স্তায়া- 
লঙ্কার মহাশয় স্বপ্রবৃত্বাস্ত অবগত হইয়া! বলিলেন-_ 

ধন্যোহহং কৃতকুত্যোহহং সফলং জীবিতং মম। 
যদ জগতামীশঃ স্প্রসম্নো মহেশ্বরঃ ॥ 
তিনি এই স্বপ্রবৃত্বাস্তে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং এই প্রকার 


যঙ্ুর্ব্দীয় কাশ্তপ- বংশাবলী ৩৬১. 


'সাঁধবী রমণীকে সহধর্ষিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজকে ধন্ত মনে করিলেন ।, 
পরে শুভদিনে বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসাহের সহিত অভিষেক ক্রিয়া! সম্পন্ন 
করিয়া সেই শিলাখগ্কে শিবমন্ত্রে প্রতিষ্টা করিলেন। আজ পধ্যস্ত তিনি 
“বুড়াশিব” নামে অভিহিত ও পুজিত হইয়া! আসিতেছেন। মতপ্রণীত' 
শব্দরূপ-কল্পতরুগ্রন্থেও ইহ] উল্লিখিত হুইয়ীছে | যথা 

প্রগে হৃদজ্জে স্মরণীয়-সুপ্তি দর়্াবতী পুণাবতী বদান্যা। 

যোচ্চাঁবচে সত্যুপলৈকখণ্ডে দেবহ্বমীরোপিতবতাবছ্ধে ॥ 

ইত্যাদি |. 

এই বংশে অনেক সাধু পুরুষ ও খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া 
এই বংশকে উজ্জল করিয়াছেন । 

বর্তমান পণ্ডিত গণের নাম__শ্ীহরনাথ শান্ত্ী, »কাশীনাথ বিগ্যারতু, 
”কাশীকান্ত স্মৃতিরত্ব, »কা?লীজীবন ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ € জন্মান্ধ ) 
»কালীমোহন কাব্যতীর্থ (হেড পণ্িত ), ”চিস্তাহরণ কাবা-ব্যাকরণতীর্থ 
( হেড, পণ্ডিত), স»অন্বিকাঁচরণ স্মৃতিভূষণ, ”গাধর জ্যোতিভূ ণ, 
কৈলাস চন্দ জ্যৌতীরত্ব, »হব্রিদীস বিছ্ধারতু, ”*কালীকুমীর জ্যোতিভূষিণ 
”দেবেক্্রনাথ বিদ্ভাভষণ, *বিশ্বেশ্বর  কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যারত্ু 
ভক্তিবিনোদ পুরাণশাস্ত্রী, স্দীননাথ কাব্য-বাঁকরণতীর্থ, "”দীতানাথ 
সিদ্ধান্তবাগীশ (  "লক্ষমীকান্ত কাঁবা-ব্যাকরণ-সীংখ্যতীর্থ, ”সতীকাস্ত 
শিরোমণি কাঁব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ. ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে অনেকেরই, 
টোল আছে। 

ইংরেজী শিক্ষিতগণের নাম-_শ্রীপূর্ণচঞ্জ ভট্টাচাধ্য বি, এ, বি, এল,, 
"কুঙ্জনিহারী ভট্রীচার্য বি, এ, (হেড্মাষ্টার ), ৬ব্রঙ্গানন্দ কাঁব্যতীর্থ বি, এ, 
”বরদাকাস্ত ভট্টাচার্য বি, এ, »মুরেন্ত্র কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ,. 
"কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এম্‌, এ, ইত্যাদি । 

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ--- 


৬২ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


০/ম্বচস্মত্াশ্গাম্ ভতর্কবালীস্প 

ইনি ৬পুরুষোত্বম স্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র। ইনি তাপস ও 
স্ুপত্ডিত বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার পুত্র রামচন্দ্র হ্ায়বাগীশ 
মহাশয়ের বংশধরগণের বাড়ীর দরজায় মহীভদ্র নাঁঘষক দীঘীর পাড়ে 
একখানি স্থপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্তী কালী বিশ্ষে প্রসিদ্ধ। গ্তায়বাগীশ 
মহাশয়ের বংশধরগণই এই ৮৬কালীমাতার অর্চনা করিয়া থাঁকেন। 
'তীহারা ৬কালীমাতীর পাষাণময়ী মুদ্তি ও নৃতন গৃহাদি নির্্মীণ 
'করিরাছেন। এই কার্ধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বিগ্ভাভৃষণ মহাশয়ের অসীম 
অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসনীয় | শুনা যার, রামপ্রসাদ সাবর্ণ নামক একজন 
সাধক পুরুষ এ ৬কালীর প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন । তিনি তীর্থভ্রমণাদি 
উপলক্ষে দেশাস্তরে গমন করিলে, প্রতিষ্ঠিত দেবতার অর্চনীবাঁধের ভয়ে 
'স্যারবাগীশ মহাশয়ের সন্তানেরা যত্বের সহিত ৬কালীমাতার অচ্চনা করেন। 
অগ্ পর্যান্তও ৬কালীমাতার পুজা বিশেষ সমারোহের সহিতই তীহারা 
-সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। 

এইরূপ কিংবাদস্তী আছে যে, এই ৬কাঁলীবাড়ীতে একজন বৈগ্ভ ও 
একজন গুহবংশীয় কায়স্থ সাধক গুরুর আদেশ অমান্ত করিয়া, ভাদ্রমীসের 
অমাবন্তা রজনীতে সগ্ভঃ সিদ্ধিলাভ করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন 
উত্তরসাধক ভীত হইয়া পলায়ন কালে প্রীয় অর্ধমাইল দূরে নিক্ষিপ্ত 
হইয়া হন্তপদ ভগ্ন হয! অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অপর সাধক 
বিভীবিকী দশনে সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় ভীত হইয়! পলারনোগ্ঠত হইলে 
এক আছাড়ে তাহারও জীবলীল1 সাঙ্গ করিয়া! মহীভদ্রের দীঘীর ঢটিপির 
(ধাপের ) নীচে তাহাকে রাখা হইল। বাড়ীর লোক সকল বিকট শব্দ 
শুনিয়া আলো নিয়া বিশেষ অনুসন্ধানে ছুই জনকেই প্রাপ্ত হইলেন। 
উত্তরপাধক হস্তপদ ভগ্ন অবস্থায় কিছুদিন জীবিত ছিলেন। এখনও এই 
কালী বাড়ী দিয়া একাকী সন্ধ্যার পরে কেহ যাইতে সাহসী হয় না । 


যজুর্কেদীর কাশ্তপ-বংশাবলী ৩৬৩ 


৬গ্ান্নল্দ সাকবজ্ঞৌঙ্ম 
ইনি ৬পুরুষোত্রম ন্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুক্র। ইনি একজন 
স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার স্বহস্ত লিখিত একখানি চণ্ডী এখনও 
গ্রস্থকারের গৃহে সযত্তে রক্ষিত আছে। উহার লিপিকাল ১৬৬৩ শকাবা' 
(১৭৪১ থৃঃ)| এই পুস্তকখানি অন্ততঃ তাহার ৩৫ বৎসর বয়সে লিখিত 
হইলে, অন্থমান করা যার তিনি ১৬২৮ শকে (১৭০৬ খ্রীঃ) জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি পঞ্চমুণ্ডী ৬কালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপোনিষ্টার বিশেষ 
পবিচর দিয়া গিয়াছেন। এই ৬কাঁলীমাতা শ্মশীনক্ষেত্রের নিকট গহন 
অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। এখন আর মন্দিরের নিকটে কোন জঙ্গল 
মাই। কয়েক বৎসর হইল, এই মন্দিরটী ইষ্টকময় গৃহে পরিণত হইয়াছে । 
এই॥বংশে অনেক খ্যাঁতনা মা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! এই বংশের 
খাতনাষা ব্যক্তিগণ-_ 
৬৩৬দেম্ 5ত্দ্ধ ভর্জগতনজ্জান্প 
ইনি ৬কৃষ্ণনীরায়ণ স্তায়ভূষণ মহাশয়ের পুত্র । স্বনামখ্যাত ৬ গঙ্গানন্ব 
সার্বভৌম মহাশয়ের পৌত্র। ইনি স্থৃতিশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইহার হস্ত লিখিত বহু গ্রন্থ এখনও বিছ্বামান আছে। এইরূপ 
কিংবদন্তী আছে যে, বাকৃলা সমাজের মিলিত পগ্ডিতগণের সহিত ইনি 
একাকী বিচার করির! বিজরলাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমগুলী ইহার 
তীক্ষবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সুক্ম বিচারনৈপুণ্য দর্শন করি! মুগ্ধ হইয়' 
ছিলেন। বিচারে পরাজিত হইয়া! নিতান্ত অপমান বোধ করায়, বাকৃলার 
পণ্ডিতস্মাঞজ সভাস্থলেই ইহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই ব্রক্গ- 
শাপেই ইহার অকাল মৃত্যু হয়। ইহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক গ্রন্থ- 
কারের গৃহে সযদ্ধে রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত তত্বের লিপিকাল 
১৭৪০ শক, (১৮১৮ খুঃ) এবং বিরাটপর্কের লিপিকাঁল ১৭৪৪ শক (১৮২২ 
শ্রীঃ)। সাহার অধ্যয়নের সময়ে প্রায়শ্চিত্ত তত্ব লিখিত হইলে, তখন 
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তাহার আচ্ুমানিক বয়স ২৩ তেইশ বৎসর ধর যাইতে পারে । সুতরাং 
১৭৯৭ শকে (১৭৯৫ খীঃ) তিনি প্রাহ্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পীরে ইনি সমগ্র অষ্টাবিংশতি-তত্ব স্বহ্তে লিখিয়া 
গিয়াছেন। 

৬উদয় চন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম ১৭১৭ শকে (১৭৯৫ খুঃ) হইলে, 
যদি তিনি তীহার পিতার ৪৫ বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে 
(১৭১৭--৪৫-১৬৭২ ১৬৭২ শকে (১৭৫৩ খুঃ) কষ্জনারায়ণ ন্যায়ভৃষণ 
মহাশয়ের জন্ম ধরা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার পিতার ৪৪ বৎসর 
বয়সে জন্মগ্রহণ করিলে (১৬৭২--৪৪ ₹-১৬২৮) ১৬২৮ শকে (১৭৩ খুঃ) 
৬গঙ্কীনন্দ সার্বভৌম মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, ইহা অনুমান করা যাইতে 
পারে । 

৬জিশ্প্েপ্রল্র ল্যান্ড 

ইনি স্বৃতিশাস্বের একজন স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রীজসাহী 
বৌয়ালিয়! ধর্্মনভীর আঁচার্ধ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপনা 
ও নিভুলি ব্যবস্থায় ইহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি নিষ্ঠাবান ও 
তেজস্বী ত্রাঙ্ছণ পণ্ডিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি কোন রাজবাড়ীর 
একজন কুষ্ঠ রোগীকে প্রীয়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা 
বলিয়াছিলেন, শান্্রবিহিত ব্যবস্থাই দিবেন, কিন্তু রোগ আরোগ্য না হইলে 
আর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মান্য করিব না। ন্যায়ভূষণ মহাশয় শাস্স্রবিধান, 
অন্রসারে ব্রতের অন্থকল্প “কড়ি” দানের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ৷ কিন্তু শাস্ত্রের 
বিধান অনুসারে প্রীয়শ্চত্ত করিয়াও সেই ব্যক্তি রোগ মুক্ত না হওয়ায় 
ন্যায়ভূষশ মহাশয়ের নিকট পুনরায় আঁসির! উপস্থিত হয়, এবং বলে 
যে, আপনাদের এ সবই ফাঁকি, কেবল একটা উপার্জনের পন্থা মাত্র। 
এই কথা শুনিয়া ন্যায়ভূষণ মহাশয় অত্যন্ত বিষপ্ন হইলেন, এবং বলিলেন, 
আপনি তিন দিন পরে আসিবেন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব ব্যবস্থাকস 


যঙতুর্কে্দীয় কাশ্তপ-বংশাবলী ৩৬৫ 


কোন ভুল হইয়াছে কিনা । সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যবস্থায় ভূল হইয়াছে । আপনার 
মত সমর্থ রাজার পক্ষে গোদান করিতে হইবে। কড়িদানে প্রায়শ্চিত্ত 
সিদ্ধ হয় নাই। সে ব্যক্তি বলিল, আপনি যাহা ব্যবস্থা করিয়া! দিবেন 
আমি পুনরায় তাহাই করিব, কিন্ত যদি রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা 
হইলে এই অতিরিক্ত খরচের জন্য আপনি দায়ী হইবেন, এই প্রতিশ্রুতি 
দিতে হইবে। তিনি নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই সাঁরিবে, 
শান্ের একটি বর্ণও মিথ্যা নহে। যদি নাসারে, প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ 
খরচ আমি বহন করিব। কি আশ্চর্য্য! যথারীতি পুনরায় প্রায়শ্চিন্ত 
হইল, রোগী অল্পদিনের মধ্যেই বিনা ওুঁষধধে নিরাময় হইলেন। 
ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা চতুদ্দিকে বিস্তুতি লাভ করিল। তিনি 
রাজবাড়ী হইতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইলেন, এবং চিরকালের জন্ত 
তীহার ব্যবস্থাই রাজবাড়ীতে গৃহীত হইল। 
৬কুত্ওচাতন লেদাক্তবালীস্প। 

ইনি বেদান্তশান্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অসাধারণ 
বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বক্তৃতার মাধুর্য্যে সভাস্থ 
সকলেই মুগ্ধ হইত। বঙ্গদেশে ইহার মত ধর্সবক্তা খুব বিরল ছিল। 
ইহার দীর্ঘশ্শ্রু ছিল. ইনি রদ্রাক্ষমাল! ধারণ করির! বিভৃতিভূষিত অঙ্গে 
যখন জয় শঙ্কর জর শঙ্কর শব্দ করিরা বহিগ্গত হইতেন, তখন তাহার 
আকুতি একটা খবির স্াঁয় দেখাইতত। ইনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং ত্যাগী 
ছিলেন। ইনি কলিকাতা ৮কাঁলীঘাঁটে অবস্থান করিয়া! অনেক ছাজ্রকে 
অন্নদান করির1 পড়াইতেন। ইহার বাড়ীতে গিয়া আহার না করিয়! 
কেহই ফিরিয়া আসিতে পারিত না। ইহার সমকালে প্রসিদ্ধ বক 
৬শশধর তর্কচুড়ামশি ও শ্রীরুষ্চ প্রসন্ন সেন বঙগদেশে বাগ্া বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বক্ৃতায়ও শান্তর ব্যাখ্যায় বর্ণাশ্রষ- 
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সমাজবিধ্বংসী ব্রাঙ্গপমাজের প্রবল প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। . বায়- 
ব্যাস্ত্রের ন্যায় ইহার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বক্ততাঁ সকল দিত্মগুলব্যাপক 
মোহজনক প্রলয়-জলদজালের ন্যায় বিপক্ষগণের মত সকলকে ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত করিয়া উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল | ইনি ১৭৬১ শকে 
(১২৪৬ সালে ) ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন । 
এবং ১৩১২ সালে (১৮২৭ শকে) বৈশাখ মাসে সঙ্ঞজানে ভগঙ্গালাভ 
করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
ক স্যুক্ত- হল্রননাথ স্পত্জী। 

ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতায় বান করিতেছেন এবং বহুদিন যাঁবৎ 
অপত্য নিধিশেষে বহু ছাত্রকে অন্নদান করিয়া অধ্যাপনায় ব্যাপৃত আছেন। 
কলিকাতায় এইরূপ চতুষ্পাঠী অতি অল্পই আছে । এই টোলের উৎকর্ষ 
দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী বিশেষ সাহাধ্য করিয় 
থাঁকেন। ইনি কলিকাতা! “বঙ্গীর ব্রাহ্মণ সভার” অন্যতম প্রতিষ্ঠীতা | উহার, 
মত ত্যাগী, তেজস্বী ও নির্ভীক স্পষ্টবাদী লোক পণ্ডিতসমাজে বিরল । ইনি 
চিরজীবন পরোপকাঁর কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। বিশেষতঃ, কোটালী- 
পাড়ার প্রবল ঝটিকায় বিপন্ন ও কিছুদিন পরে তত্রত্য ভীষণ জলপ্লাবন এবং 
ছুভিক্ষে নিরন্ন নরনারীগণের সাহাধ্ার৫থ প্রাণপাঁত পরিশ্রম করিয়া বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছেন। ইহার স্তাঁর় পরছুঃখকাঁতর মহাপুরুষ বর্তমান যুগে 
দুর্ভি। ইনি ভাষ্টকাব্যের €র্থ সর্ পর্য্স্ত একটা প্রীঞ্ল টীকা ও নিত্যকর্মম- 
পদ্ধতি নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রস্থ লিখিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত, 
এসোসিয়েশনের যেম্বর ও গবর্ণমেণ্টের দর্শনশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক 
ছিলেন। ইনি কলিকাতা আধ্য বিগ্ালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ 
(প্রিন্সিপাল) । মহারাণী:৬ভিক্টোরিরাঁর ৬০ বৎসর রাজত্বের জুবিলি উৎসবের 
সময় বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র ইহার টোলেই ছাত্রগণের ভোজনার্থ টাকা 
প্রদত্ত হইয়াছিল । ইনিই বু চেষ্টা করিয়া সর্ধপ্রথমে মিউনিসিপালিটী হইতে, 


যকুর্কদীয় কাশ্ঠপ-বংশাবলী ৩৬৭ 


টোলের সাহাষ্য প্রবর্তন করেন। ইহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রবল উদ্যমের 
ফলে এখন বু টোলেই মিউনিসিপাঁলিটীর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। 
ইনি একজন স্থুকবি ও বক্তা বলিগ্া সাধারণের নিকট পরিচিত। পণ্ডিত 
সমাজ ইহাকে বিশেষ সন্মান করিয়া থাকেন | বিষরী সমাজেও সকলেই 
ইহাকে শ্রদ্ধ! ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাঁকেন। 
৬ন্ডগললান্চক্দ জ্যোল্তিভডজ্ব্স 

ইনি একজন ভাল তাপ্ত্রিক ও তাপস বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিলেন । সুপ্রসিদ্ধ 
পীঠস্থান ৬তারাপুরে বাস করিরা ইনি অনেক মহাপুরশ্চরণ করিয়াছেন । 
বর্ধমানের রাজার পোস্কাপুত্রের মোকদ্দমার ইনি জিদ করিয়া! যোকদ্দমা় 
জয়লাভ করাইয়া দিবেন বলিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 
এ মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পরাজয় হইয়াছিল। ইহার সাহসেই 
বিলাতের প্রিভিকাঁউন্সিলে এ মোকদ্মমার আপীল হইয়াছিল। ইনি 
বলিয়াছিলেন, এই মোকদ্দমীয় আমি নিশ্চই জিতাইয়া দিব ; কিন্ত রীজ- 
সরকার হইতে আমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে । ফলতঃ, . 
সেই মৌকদ্দমার জরলাভ হইল। রাঁজসরকার হুইতে বিশেষ পুরস্কারের 
ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তিনি জীবিতকাল পর্যাস্ত বদ্ধমীনের রাজবাড়ী 
হইতে মীসিক বুত্তি পাইতেন। ইহার নৃস্তযয়নের অব্যর্থ ফল বন স্থানেই 
দেখা গিয়াছে। 

ইনি ৬গঙ্গানন্দ সার্বভৌম মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত “পঞ্চমুস্তী ৬কালীর 
ইষ্টকমর় মন্দির নিন্মাণ করির! দিয়া এরহিক যশঃ ও পারত্রিক স্ুখলাভের, 
অধিকারী হইয়াছেন । 

উ্রীস্যুস্ত তৈহ'স্পচন্দ্র ০জ্যাতীন্রতু 

ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। কোঠীর' 
ফলবিচারে ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইহার গণনায় সন্ত হইয়া. 
বাঙ্গালার স্থপ্রসিদ্ধ লেখক ৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কবি নবীনচন্ত্র সেন. 


৬৮ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর: 


প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বছ গণ্যমান্ত ব্যক্তি অধাঁচিতভাঘে ইহাকে প্রশংসাপত্র 
দিয়াছেন। ইহার সম্থাবহার সদালাঁপ ও ত্যাগ ম্বীকারে সকলেই সন্তুষ্ট 
হইয়া থাকেন। ইনি সম্প্রতি রাঁণাঘাটে থাকেন। শিশ্যবর্গ ইহাকে 
সিদ্ধপুরুষের ন্যায় মানত করিয়। থাকে | 
এনুর্গান্নাথ জ্যোতিজ্ডন্বিণ 

ইনি জ্যোতিষশান্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্তিত ছিলেন! করকোঁঠীও 
স্ফুটগণনায় ইহার বিশেষ দক্ষত! ছিল। জ্যোতিষের অনেক প্রাপ্য গ্রস্থ 
ইনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তম্ত্শাস্ত্েও ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল | 

. জীস্যুস্ত ক্গাম্ণীনাথ লিছ্যোন্রত্ 

ইনি টাদসী “পুরুষোত্তম চতৃষ্পাঠীর” অধ্যাপক । ছাত্রদিগকে অন্দান 
করিয়া দীর্ঘকালধাঁবৎ অধ্যাপনার নিরত আঁছেন। ইনি বিষয়কার্ধ্যেও 
বিশেষ বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন । ইনি একাকী নিরপেক্ষ 
ভাঁবে সালিশী করিয়া! উভয় পক্ষের তুষ্টিসাধন পুর্ব্বক অনেক গ্রামা বিবাদের 
নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আছ, মধ্য ও উপাধির বহুছাত্র বহুশাস্ত্রে ইহার 
নিকট হুইতে গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন | ইহার টোলে ডিস্রিক্ট 
বোর্ডের সাহাষ্য আছে। ইনি হিতোপদেশীয় মিত্রলাভের একখানি টাকা 
লিখিয়া ছাল্র ও পণ্ডিতসমাঁজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছেন। ইনি 
একটী জন্মান্ধ ছাত্রকে পড়াইয়া' বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়! গবর্ণমেণ্ট হইতে 
পুরস্কৃত হইয়াছেন। 

উলীম্যুত্ত স্বগাহলী জীবন জ্যান্্রন-সাহম্যজীর্খ 

ইনি জন্মান্ধ হইয়াঁও শ্রীযুক্ত কাঁশীনাথ বিগ্তারত্ব মহাশয়ের ষত্বাতিশয়ে 

ংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন । ইনি অনর্গল সংস্কৃত 

বলিতে পারেন। ইনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও মেধাবী । কলিকাতা 
ভবানীপুরে ইহার চতুষ্পাঠী আছে। 


যজুর্কেদীয়-কাশ্তপ-বংশাধলী ৩৬৯ 


উ্লীতনীজুালাহ্য জ্নিজ্ধাভ্তলালীস্শ 
ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যাপনাকার্ধ্ে ব্রতী আছেন। ইনি ইতিপূর্যে 

চট্টগ্রাম পজগৎপুর আশ্রম” টোলে দীর্ঘকাল প্রশংসার সহিত অধ্যাপনা 

করিয়াছেন। অধ্যাপনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত ইনি দুইবার গবর্ণমেপ্ট হইতে 
বিশেষ (স্পেশাল ) পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পজগৎপুর আশ্রম” হইতে 

দ্বাদশবর্ষীয় একটা বালককে ইনি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়। পুরস্কৃত 
হইয়াছেন। ইনি ১৩** বঙ্গাবে প্রথমে টাদসী “পুরুষোত্তমচতুষ্পীঠী” 

নামক টোলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি “কলিকাতা আধ্যবিষ্যালয়ের” অন্যতর 

অধ্যাপক ও ১২৩৮ সালে বঙ্গদেশে স্তৃপ্রসিদ্ধ “সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের* 

আচাধ্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন । ইনি কলিকাতার “সংস্কৃত মহামগডল” ও 
“সংস্কৃত পদ্যগোঠীর” সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইনি কলিকাতা! সংস্কৃত- 

পরীক্ষাবোঁঞ ও আসাম সংস্কতপরীক্ষাবোর্ড কর্তৃক গৃহীত*পরীক্ষায় দর্শনাদি 

নানা শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইনি কলিকাতা 

“সংস্কৃত এসোসিয়েসন্” এবং “বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের” অন্ঠতম সাস্থ্য । 

ইহার সঙ্কলিত কলাপ-ব্যাকরণের “চতুষ্্যবৃত্তি” নামক গ্রন্থ ইংরেজী ১৯১৪ 

সন হইতে সংস্কৃত পরীক্ষাবোর্ড কর্ভুক কলাপ-ব্যাকরণেয় মধ্য ও উপাধি 

পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ ও. 
প্রণয়ন করিয়াছেন । যথা 





১। কাতন্ত্র-সত্রম | ৮1 শব্দরূপ-কল্পতরুঃ 

২। কাতন্ত্রগণমাল! (মুল) ৯। ধাতুরূপ-কল্পতরঃ 

৩। কাতন্ত্রগণমালার ( অপ্রকাশিভ ) 
“শিশুবোধিনী”” টাকা । | ১০। সংস্কৃত-পরীক্ষাতরণিঃ (ন্স্থ) 





181 সন্ষিবৃত্তিঃ (বঙ্গা্ুবাঁদসহ ) 

৫। চতুষ্টয়বুত্তিঃ (বঙ্গানুবাদসহ ) 

৬। আখ্যাতবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাঁদসহ ) 

"| কাতন্ত্রপঞ্রীবনী ( কলাপটীকা) 
৪ 


1১১1 কাতন্ত্-তদ্ধিতপরিশিষ্টম্‌ 
১২। কাঁতন্ত্রাখ্যাতপরিশিষ্টম্‌ 

ৃ ( অপ্রকাশিত ), 
১৩।. হিতোপদেশীর়-মিত্রলাভঃ | 





৩৭৯ কাশ্প-বংশ-ভাস্কর 


১৪| কৃন্মঞ্জরী ১৬। কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 
১৫1 পুরোহিত প্রদীপঃ ( বঙগভাষায় ) 
(ত্রিবেদীয় সংস্কারকাওড ও | ১৭1 দেবনাগর বর্ণপরিচয়ঃ 
শ্রাদ্ধকাণ্ড ) ইত্যাদি । 


»গদাণন্প অক্কজ্লজ্াজও 

ইনি ৬পুরুষোত্তম স্তায়ালঙ্কারের তৃতীয় পুভ্র। উহার পুক্ষরিনী, 
পুরাতন দালান ও ঘাটলার ভগ্ীবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার 
শিষ্যবিভীগের একটা তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, 
১৯১৫০ সালে (১৬৬৫ শকে, ১৭৪৩ খ্রীঃ) তাহার শিষ্ঠবিভাগ হইয়াছিল! 
এ সময়ে তাহার পিতা স্টায়ালক্কার মহাশয় বর্তমান ছিলেন! ইহার 
নিকট হইতে চন্দ্রমণি দত্ত নামে এক ব্যক্তি ১৭২ সতর টাকা কর্জ নের, 
তাহার তারিখ ১১৮৪ সন ২৪শে ফাল্তন (১৬৯৯ শক, ১৭৭৭ শ্রী: )। 
ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, শিষ্য বিভাগের সময় (১১৫০ সালে) তাহার 
বয়স অন্যন ৫ বৎসর হইলে, টাকা কর্জ দিবার সময় (১১৮৪ সালে ) 
তাহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল । সুতরাং তিনিও যে দীর্ঘজীবী ছিলেন 


সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
৬গদাধর তর্কসিন্ধান্তের পুত্র ৬কষ্ণনাথ ন্তায়ভূষণ তাহার পৌত্র শ্রীকান্ত 


শন্্ীকে যে যৌতুক দিয়াছিলেন, তাহার লিপিকাল ১২২১ সাল ওর! 
ফান্তন (১৭৩৬ শক, ১৮১৪ শ্রীঃ)। 
কুষ্ণনাথ ন্তায়ভূষণ কর্তক শিবপুরীণের উত্তর-খণ্ডের [লপিকাল 
সম্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
পদ্মযৌনি-মুখাস্তোজ-অহ্বর্তেন্ু গতে শকে। 
পুরাণধেশাত্বরখগুঞ্চ শিবাখ্যং হি ছ্বিজন্মন! ॥ 
তপশ্য ষড়, দশে ঘজ্রে শ্রীকষ্কনাথশন্্রণা । 
ব্যলেখি যত্বুতো! যন্তয শ্রবণাশ্মুক্তিমাপ্,য়াৎ ॥ 


য্ূর্ক্দীয়-কাশ্ঠপ-বংশাবলী ৩৭৯ 


ইহাতে বুঝ! যাঁয়, ১৬৯৪ শকে (১১৭৯ সালে, ১৭৭২ গ্রীঃ) ফাস্তন 
মাসের ১৬ই তারিখে এ গ্রন্থ লেখা হয়। শ্ীসময়ে তাহার বয়স অন্ততঃ 
৪০ বৎসর হইলে এবং তাহাঁর পিতা গদাধরের ৪০ বৎসর বয়সে ক্তিনি 
জন্ম গ্রহণ করিলে, ত্তাহার পিতার বয়স তখন ৮০ হয়। পূর্বোক্ত টাকা 
কর্জ দেওয়ার নিদর্শনে তিনি ১৬৯৯ শক পর্য্যস্ত জীবিত থাকায় গদাধরের 
বয়স তখন ৮৫ বৎসর হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

এই বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ--. 

৬ঙবানল্দম্সোহন শ্শিলোহমলপি 

ইনি স্বনামখাত মহাপুরুষ। ইনি পাথেয় ন! লইয়াই বাঁটা হইতে 
কলিকাতায় আপিয়া ৮কালীঘাটে বাস করেন ও বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হন। 
ইনি নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। নিজের পুরুষকারের বলেই 
৮কালীঘাটে পাক! বাড়ী নিন্মাণ করিয়াছিলেন । 

৬ককুওুচস্নান্ বদল ত্র 

ইহার একটা চতুষ্পাঠী ছিল। ইনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা 

বলিতে পারিতেন। ইনি একখানি সংস্কৃত নাটক লিখিয়াছিলেন। 
৬শবন্প্িনীবুহান্ ল্যান 

ইনি সংস্কৃত ভাষার অনর্গল কথাবার্তী বলিতে পারিতেন। নানা 

শাস্ত্রে ইহার অভিজ্ঞত ছিল। ইনি বুদ্ধিমান ও মিষ্টভাষী ছিলেন। 
৬জুনবনেশ্বব্র জিত্যাভুজ্বশ 

ইনি ৬পুরুষোত্তম ন্তায়ালঙ্কারের ৪র্থ পুত্র । ইনি শিবমন্দির ও শিৰ- 
প্রতিষ্টা করিয়া! কীর্তিমান্‌ হইয়াছিলেন! ইহারও শিষ্য বিভীগের এক 
'খখনি কাগজ পাওয়া গিয়াছে । তাহার লিপিকাল ১১৬১ সাল (১৬৭৬ 
শক, ১৭৫৪ খ্রীঃ) সুতরাং এই সময়ে তাহার বয়স ৫৭৫৮ বৎসর 
হইয়াছিল ইনিও দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই বংশের 
খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ-_ 


উহ কান্তপ-বংশ-ভাঙ্বর 


৬পদ্ঘািল্রন্প জ্রাচ্োর্য্য 

ইনি একজন ভাল তান্ত্রিক ও তাপষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি. 
৮দশ মহাবিদ্যার মৃন্ময়ী মুষ্তি স্থাপিত করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া 
ছিলেন। এই মৃত্তিগুলি দেখিবার জন্ত এখানে বনু লৌকের সমাগম হইত | 

উ্লীস্মুক্ত গক্জান্ধ্ জেযাত্তিজ্ব্িণী 

ইনি পিতার প্রতিষ্ঠিত মৃন্মরী ৬দশমহাবিদ্যার মৃত্তি ভগ্ন হইলে, পিতৃ- 
পথানুবর্তী হইয়া, অষ্টধাতু নির্মিত ৬দশমহাবিদ্যার মুষ্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। ইনি ভাগবত ও মহাভারতের পারারণ করিয়! তুলাপুরুষ দান 
করিয়াছেন। ইনি -বুদ্ধিমান্‌, মিষ্টভাষী, সৎকন্মান্বিত ও পরোপকারী । ইনি, 
পিত! ও মাতার শ্মশানক্ষেত্রে অতি নুন্দর সমাধি-মন্দির স্থাপিত করিয়াছেন। 

»ন্িজ্তাল্লিনী ছেজী 

যভুর্ষেবদীয় কাশ্তপবংশাবলীতে এমন অনেক প্রাত:ঃম্মরণীয়া মহীয়সী 
মহিলার নাম কীর্তন করা যাইতে পারে, যাহাদের অসামান্য শ্লেহ, দয়া, 
প্রোপকার, পাতিব্রত্য ও সদাচারনিষ্ঠার দ্বারা কাশ্যপবংশ পবিত্র হইয়াছে । 
এই বংশের খ্যাতনামা সাধু ও পণ্ডিতগণ যাঁহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেই র্বগর্ভ রমণীগণের কীর্তি-কাহিনী কীর্ভন করা পুনরুক্তির 
শ্ভায় বিবেচন! করিয়! তাহ! হইতে বিরত হইয়াছি। পুরাতন কালের কথ: 
বাদ দিয়া বর্তমান কালের একটী যনস্িনী মহিলার কথ! উল্লেখ করিব, 
ইহার নাম নিস্তাঁরিণী দেবী। ইনিটাদসী গ্রামের স্তায়ালঙ্কারের বংশধর. 
৬চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ১১ বৎসর বয়সে পারিনীতা হন। ১২৬৬ সালে 
কোটালীপাড়ার অন্তর্গত ফেরধরা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম 
৮গোপীকান্ত ভ্টীচার্য । ইনি বিবাহের পর হইতেই স্বামী 'গৃহে থাকিয়া 
সুশৃজ্ধলার সহিত সাংসারিক কার্ধ্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি 
তেজস্ষিনীগ্ মহাপ্রীণ! ছিলেন। পরের হুঃখ দেখিলে ইহার প্রাণ গলিয়া” 
যাইত, চক্ষু দিয়া জল পড়িত। ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও, ইনি 


ষভুর্বেদীয়-কাশ্যপ-বংশাবলী তপতি 


সাধ্যান্ুসারে পরের উপকীর করিতেন। ইহার ৩টী পুজও ৪টা কন্তা হয়)" 
১৩১৮ সাঁলের ১৬ই পৌষ ৩টী পুত্র ও ২টী কন্তা নিয়া ইনি বিধবা হন। প্রায় 
২* বৎসর কাঁল তিনি সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশের 
সর্ববিধ সংকার্ষ্যে ইহার উৎসাহ ছিল, এবং পুক্রগণকেও এরূপ কার্যে 
যৌগদাঁন করিবার জন্য উপদেশ দ্িতেন। ইনি সর্বভৃতে সমজ্ঞানে আমরণ 
কাল এঁকান্তিকতার সহিত সেবাকার্ধা সম্পাদন করিয়াছেন, স্থতরাং' 
পশ্তপক্ষীগণও এই সেবা পাইতে বঞ্চিত হয় নাই । ইনি সদ্যঃপ্রস্থত মাতৃহীন 
ছাগশিশুকে দ্বাদশবর্ধীধিক কাল সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন, 
এরং পিভৃমাতৃহীন বালকবালিকাঁদিগকে সন্তানের স্ায় প্রতিপালন করিয়া 
বর্ধিত করিয়াছেন! মৃত্যুর নিশ্চয়তা বুঝিতে পারিয়াও ইনি অবিচলিতচিত্তে 
ব্রাহ্গণ ভোজন করাইয়া ও ব্রাঙ্গণ পণগ্ডিতগণকে গীতা দান করিয়া 
পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। 

ইনি ১৩৩৪ সালে পতিকুল-প্রতিষ্ঠিতা কুলদেবতাঁর পাঁষাণময়ী মূর্তির 
প্রতিষ্ঠা এবং নানাতীর্থ পর্যটন ও ব্রত, দানাদি সংকার্ধ্যনিচয়ে জীবনের 
কর্তব্য শেষ করিয়া ১৩৩৯ সালের ২২শে আষাঢ় রাত্রি ৯--২* মিনিটের. 
সময় ৭৩ বৎসর বয়সে ইষ্ট নাম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে গমন, 
করিয়াছেন। 


যজুর্কেদীয় কাশ্ঠপবংশাবলীর যে সঙ্কিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল, 
তাহাতে দেখা যায়, বর্তমান সময়েও এই বংশে মোট ৬৩ জন অধ্যাপক 
এবং ২৩ জন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যার শিক্ষিত ব্যক্তি শিবরাত্রির সলিতার, 
ন্যায় নির্ধাণোনুখ বংশগৌরবের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন! বর্তমান, 
অধ্যাপক ও ইংরেজী শিক্ষিতগণের সংখ্যা নিয়ে লিখিত হইল। যথা-- 
ংশপরিচয় ও স্থান অধ্যাপক উচ্চ ইংরেজীশিক্ষিত' 
খ্ 


চুড়ামণির সন্তান ৭ 
( কোটালীপাড়া ) 


পাশ 8 কাহ্াপ-বংশ-ভাস্কর 


ন্যায়াচাধ্যের ধারা 

অবিলম্বে সন্তান ৬ ৩ 
( কোটালীপাড়া ) 

বিশ্বনাথের সন্তান ৪ 
( কোটালীপাড়া ) 

'বঘুনাথের সম্তান ১১ ৬ 
€( কোটালীপাড়া ) 

ধরণীধরের সন্তান ৪ ৩ 
,( বাটাজোড় ) 

'চন্দ্রশেখরের সন্তান ২ ৬ 


(কোটালীপাড়া ও বারৈখালী ) 
কেশবচন্দজ্র ন্যায় পঞ্চাননের 





সম্তান ২ ঞ 
( কোটালীপাড়। ) 
তর্কালঙ্কারের সন্তান ৭ ১ 
( কোটালীপাড়া ) 
বিদ্যালঙ্কারের সন্তান ৫ ১ 
€ কোটালীপাড়! ) 
ন্যায়ালঙ্কারের সম্তান ১৩ ৬ 
(ঠাদসী) 
মোট ৬৩ ২৩ 


এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যাঁয়, বর্তমানে অধ্যাপকের সংখ্যা টাদসী 
গ্রামেই বেশী। ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাও কবল রঘুনাথের সম্তানেই 
টাদসীর সমান । অন্যাগ্ত সকল বংশেই চাদসী অপেক্ষা কম। 


“কাশ্যপ-বংশ-ভাক্কর” গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থসাহাধ্য- 
কারীগণের নাম ও সাহাযোর পরিমাণ । 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বিদ্যাভৃষণ (টাদসী) ... রা ৩৪২. 
» গঙ্গাধর জ্যোতিরভূষণ, মাং__ 
,  নিশিকান্ত ভট্রাচাধ্য (ভবানীপুর) *** যা ২৫২. 
».  সতীশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য (কাঁলীঘাট) ... ৮ ২০২. 
»  কুঞজবিহারী ভট্টাচার্য বি, এ, (কলিকাতা) -..* ২০২ 
» কবিরাজ স্থরেন্্রমোহন কাঁব্যতীর্থ (কলিকাতা) **. ২০২ 
(প্রিন্সিপাল অষ্টালগ-আযুর্ষেদবিষ্ভালয় ) 
,,  পুর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, (কালীঘাট) রহ ১৭২ 
». অসীমকঞ্ণ মিত্র (কলিকতা) ... ০৯ ১৫২. 
»  জ্ঞানদাকঞ চক্রবর্তী, মাং 
,  চিজ্তাহরণ কাব্যতীর্ঘ এম্‌, এ, নিও ৪ বা 
»  স্থুরেশচন্দ্র কীব্যতীর্থ বোলীগঞ্জ) *" ১০২ 
» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল, ( এটর্ণি হাইকোর্ট ) ১০৩৩ 
»  বিশবেশ্বর বিদ্যারদ্ব কাঁব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ ( ভবানীপুর ) ১০. 
» মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি, এ» (রাণীগঞ্জ) -** ৮৭. 
»  কালীকুমার ভন্তীচার্ধ্য (টালা) ... এ 
» লক্ষমীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ (ভবানীপুর)... ৫২. 
»  কালীকুমার জ্যোতিভূঘণ (কালীঘাট) -** ৫ 


». মনোরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ (কলিকাতা) 


৫ 
»»  জানকীনাথ কাব্যরত্ব (কোটটাদপুর) 
» কালিদাস বিদ্যাবিনোদ (কোটালীপাড়) ৫২. 
»  রাধানাথ দত্ত ও কক্সিণীকান্ত দত্ত (কলিকাতা) ৪২ 
» কালীকুমার কাব্যতীর্থ বি, এ, (ঘাটাল) রি ৪২ 


»  কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্ঘ (বগুড়া) রি ২২ 
»  জনার্দন কাব্য-ব্যাকরণতীর্৫থ (ওলপুর) . *** সু 
»  অরবিন্দকৃষ্ণ দেব বাহাছুর (কলিকাতা) রঃ ২ 


( 


নি 


) 


শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, (কলিকাতা) --* রর 


১। 
হা 
৩। 
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৫ | 


চা 


শি 


ডা 


নিবারণচন্দ্র ভাগবতভূষণ (কলিকাতা) রি ২২ 
কালীচরণ স্বৃতি-পুরাণতীর্থ (আগরপাড়া) ৮০ 
রামকুষ্ণ চক্রবর্তী এম্‌, এ, (কলিকাতা) রঃ রঃ 
শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) ... রঃ ২২ 
বিধুভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (ভদ্রকালী) রঃ ৯২ 
টাকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় বি, এ, (কলিকাতা) :** রি 
প্রতাঁপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ (কলিকাতা)... ১২. 
যোগেন্দ্রমোহন কাঁব্য-ব্যাকরণতীর্ঘথ (কলিকাতা) .*. ১২ 
বিশেষ দ্রষ্টব্য 
শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত 
পুস্তকের তালিকা । 


কাতন্তসথত্রম্‌ /০ 
কাতন্ত্রগণমাঁলা (মুল) 1০ 
কাতন্ত্রগণযালা 
“শিশ্তবোধিনীস্টীকাসহ ১1০ 
সন্ধিবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদসহ) ॥০ 
চতুষ্টযবৃত্তিঃ (নামপ্রকরণ) 
(বঙ্গাছুবাদসহ) ১২. 
চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (শেষ খণ্ড) 
টাকা, পঞ্জী, কবিরাজ, 
সপ্ীবনী ও বঙ্গানুবাদসহ ৩1০ 
কাতন্ত্র সজীবনী 
(ধাতুনুত্রঃ সর্বনামহ্ত্র ও 
নমস্কারপাদের পঞ্জী এবং 
কবিরাজসহ) ১২ 
শবরপ কল্পতরুঃ ৮০ 


৯। সংস্কত-পরীক্ষাতরণিঃ (ঘন্্স্থ) 
১০1 হিতোপদেশীয় মিত্রলাভঃ ১1৭ 


১১। কৃন্ম্জরী /৬ 
১২। পুরোহিত প্রদীপঃ 
(১ম খণ্ড, ত্রিবেদীয় 
সংস্কারকাও) ২২. 
১৩। পুরোহিত প্রদীপঃ 
(২য় খণ্ড, ভ্রিবেদীয় 
শদ্ধকাও) ২০ 
এ ছুই খণ্ড একত্র ৪২. 
১৪ । কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর ১15 
(বঙ্গভাষায়) 


১৫1 দেবনাগর বর্ণপরিচয়ঃ 
১৬| সাঁমবেদ (আগ্নেয়পর্ধ্ ) 
সভাব্য 1৯ 


পঠিজ 


